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রা 





শ্ীশ্রীহর্দা। 





বিধবাবিবাহ অনুচিত নামক গ্রন্থ । 


যশেহর 
হিন্দুধর্মরক্ষিণী মতার অনুমতিমতে 
এবং 
সভার মহামহোপাধ্যায় পগ্ডিতগণের অনুমোদন ক্রমে 
শ্রীজনমেজয় শর্্ম। ঘটক কর্তৃক 
প্রকাশিত । 





শ্রমতিলাল মণ্ডল কর্তৃক খুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত । 
২২১, কর্ণওয়ালিশ স্ীট 


27৮52 লিকাতা৷ 
৫০৬ 


শ্রাবণ, ১২৯১ সাল । 











2 


রা 





শ্ীশ্রীহর্দা। 





বিধবাবিবাহ অনুচিত নামক গ্রন্থ । 


যশেহর 
হিন্দুধর্মরক্ষিণী মতার অনুমতিমতে 
এবং 
সভার মহামহোপাধ্যায় পগ্ডিতগণের অনুমোদন ক্রমে 
শ্রীজনমেজয় শর্্ম। ঘটক কর্তৃক 
প্রকাশিত । 





শ্রমতিলাল মণ্ডল কর্তৃক খুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত । 
২২১, কর্ণওয়ালিশ স্ীট 


27৮52 লিকাতা৷ 
৫০৬ 


শ্রাবণ, ১২৯১ সাল । 











বিজ্ঞাপন্‌। 


পণ্ডিত গ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয় বহু দিবস 
হইল বিধবা বিবাহের উদ্যোগী হইয়া তাহার পুস্তক গ্রস্ত করিয়।ছিলেন ঃ 
তদনন্তর ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন জারি হইয়| ক্রমশঃ কয়েকটা বিবাহ 
হইয়াছিল। কিন্তু সাধুসমাজে শ্রী কাধ্য স্বীকার না হওয়াঁয় বিবাহকর্তা ও 
দাঁত গ্রভৃতিরা সমাঙ্গে অচল হইয়াছিলেন তন্মধ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু 
শচন্্র বিদ্যারক্ধ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিবাহিতা বিধব! পড়ীর মৃত্যু 
হওয়াতে উল্টাচা্ঘ্য মহাশয় এক প্রকার থরায়শ্চিস্ত করিয়া সমাজে কথফিত 
স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন ।আর আর মকলেই বর্জিত আছেন তৎপরে ব্রাঙ্গ- 
সমাজে কয়েকটা বিবাহ হইয়া সাগরের জল মৃদ্ভাবে চপিতেছিল হঠাৎ 
টৈবাল জল মণ্ডিত বেগবতী নদীর পঞ্িল জল প্রবল হইয়া সাগরে শ্রবেশ 
করাতে পুঅরায় সাগরের শোত ও তরঙ্গ সকল যেন বেগে বহিতে লাগিল ইহ। 
নিতান্ত অ/শ্চর্যোর বিষয় কেননা যে কথা লোকে সপ্নেও ভাবে নাই হঠাৎ 
তাহাই উপস্থিত অর্থাৎ সমাজরক্ষক নল জা শ্রীযুক্ত গ্রমথড্ষণ দেব 
রায় মহাশয় সম্প্রতি একটা বিধবাঁর দির এবং স্বয়ং 
কতমংক্ হইয়া! আরে! কঞ্জেকটা বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইয়া স্থানে স্থানে 
মুদ্রিত কর। পত্র খ্রেরণ করিয়াছেন বোধ হয় রাঁজা মহাশক্ষের করুণাঁবলে 
আরো কএকটা বিধব1 কামিনীর পুনর্কিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে। ই সকল 
কাধ্য দর্শনে যশোহিরের ধর্দরক্ষিণী সভার সভা মহোদয়গণ বিশ্মিত হইয়া 
বিধবা, বিবাহ স্বন্ধে শর্তের প্রকৃত মর্শ প্রকাশ হইবার মাঁনসে বক্তৃতা! 
করণের ভার আমার প্রতি অর্পণ করায় আমি বথাসাধ্য ধর্মশান্্র আলোচনা! 
ছাব| দেখাইগলাছিলাম যে হিনু বিধবার বিবাহ শাস্্বিরুন্ধ তবে পুর্ব পুর্ব 
বুগে পাপিষ্ট পুনভূণ বিবাহ ও পৌন্্ভব পুত্র যে প্রচলিত ছিল তাহা ছি 
যুগের প্রচলিত ব্যবস্থা মূলক ধর্মশান্্র সকণ দ্বারা রহিত হইয়াছে। এবং 
বিদ্যাসাগর মহ।শর পরাশরসংহিতার যে বচন অবলম্বন করিয়! বিধবাঁগণের 
গাতিত্রাত্য ধর্মনাশের চেষ্টা করিয়াছেন এ বচন আদৌ বিধ্বার বিবাহ 
সন্ধে না থাকা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বরং তাহা বাগ্দত্তার প্রতি যে উক্ত 


হইয়াছিল তাঁহাও রহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বিদ্য।সগর মহাশয় শান 
সকল অর্থান্তর করিয়া যে মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন তৎসমুদায় স্পষ্টরূপে 
সিদ্ধাস্ত করা হইয়াছে। ফলত: বিধবা! বিবাহ যেরূপ শ্াস্ত্রনিষিদ্ধ তদ্রপ 
যুক্রিবিরুদ্ধ্ত হইডেছে। যদিও আমি জেলা নদীয়ার জজন্মাদাঁলিতে ওকালতি 
করিতাম প্রয়োজন বশতঃ জেল! ষশোছরে আসিয়া! কার্য করিতেছি কিন্ত 
ষে সময় ধর্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম তৎকালীন কয়েকজন 
মহামহোপাধ্যায় ধর্দশান্ত্রবেতা! পঞ্ডিতমহোদয়গণ তথায় উপস্থিত ছিলেন 
তাহার৷ মতকৃত অর্থ সকল শাস্ত্রের গ্রকৃত অর্থ বলিক্সা অনুষোঁদন করেন 
তাহাতে ধর্মরক্ষিণী সভার কর্তৃপক্ষ হইতে শ্রী বক্তৃতা সকল মূল সংস্কৃত 
শ্লোক ও তাহার বঙ্গীয়ভাষায় অনুবাদ সহ লিপিবদ্ধ করিতে অহ্থমতি করায় 
বিধবা বিবাহ অন্থচিত নামে এই গ্রন্থ প্রস্তত করিয়! উক্ত মহোদয়গণের 
করকমলে অর্পণ করাতে তাহারা এই পুস্তক দুদ্রাঙ্কন হইবার অনুমতি প্রদান 
করিয়াছেন। কিন্ত এই পুস্তক সমাজের গ্রহণীয় ও পাঠ্য হইলে শ্রম সফল 
হইবেক। পরস্ মাদৃশ কুদ্র ব্যক্তির কৃতগ্রন্থে অবশাই দেষ থাকিতে পারে 
এজন্য পাঠকমহোদয়গণ সমীপে নিবেদন এই যে ইছাতে প্রক্কত দোষ দৃষ্ট 
হইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রক!শ করিবেন তাহ! সম্মত হইলে পশ্চাৎ 
ংশোধন কর! যাইবেক কেনন! সাধারণের ধর্মরক্ষার জন্য যে সকল গ্রন্থ 
গ্রচার হয় তাহ! দোষশুন্য হওয়াই উচিত নিবেদনমিতি। 
শ্রীজনমেজয় শর্মা ] 
যশোহর, ১২৯১ সাল। 


শরবুক্ত জন্মেজয় ঘটক মহোদয় প্রণীত এই পুস্তক যশোর হিন্দুধর্রক্ষিণী 
সভায় তৎকর্তৃক অর্পিত হওয়ায় সভাস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণু এই 
পুস্তক শান্ত্রসঙগতরপে পিখিত হওয়! বলিয়া আনন্দের সহিত অহ্ছমোন 
করিলেন। এবং গ্রস্থকর্তা অতীৰ পরিশ্রম সহকারে অল্প সময়ের মধ্যে নান! 
শান্ত হইতে খাধিবচনদি উদ্ধৃত করিয়া বিশুদ্ধক্পে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা 
করায় তাহাকে শত শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। দেশে দ্বধর্ম রক্ষার 
নিমিত্ত এই পুস্তক প্রচার করণার্থে মুদ্রিত হইল । 
শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
সভাপতি, হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভ1, ষশোহর । 


বিধবা বিবাহ অন্থচিত নামক গ্রন্থ। 
ূ ইহাতে - 

বিধবা বিবাহের নিষেধ ও অন্থুকূল বিধি একস্থানে পর্য্যাযক্রমে দৃষ্ট কৰিলে 
সিদ্ধান্ত হয় যে বিধবার বিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়া অনুচিত | 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়বারের চতুর্থ সংস্করণ পুক্ত- 
কের পত্রাঙ্কক সকল নিপু বলিয়া লেখা থাকিবেক। এবং 
বি, সা, ম, ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝাইবেক। ও 
তাহাই পাঠ করিতে হইবেক। প্রথমে নিষেধ বিধি দেখান 
যাইতেছে ।-- 


বেদ। 
নৈকম্যাবহবঃ লহপতয়ঃ। বিঃ ৭২ পু । 


এক জ্ত্রীর এককালীন বহুপতি হইতে পারে না। যদি 
বল ষে সময় ভেদে বহুপতি হুইতে পারে ! তাহাও হইত্বে 
পারে না। 

বেদ। 

যদেকল্মিন্‌ যুপে প্বেরশনে পরিবায়তি তক্মাদেকোদছে 

জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকস্যাং রশনাৎ দ্বয়ো যুপয়ে! 

পরিব্যয়তি। ভক্মান্নৈকা দ্বৌপতি নিন্দেত | বিঃ 

৭১ পু। 

যেমন এক যৃপে ছুই রজ্জ, বেষ্টন করা যায়। মেইরূপ 
এক পুরুষ ছুই স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক 
রজ্জু ছুই যুপে বেই্টন করা যাঁয় না৷ সেইরূপ এক স্ত্রী ছুই. 
পুরুণকে বিবাহ করিতে পারে না? 


€ ৩২) 


ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে দৃষ্টান্তানুরূপ এক স্ত্রী 
সময় ভেদেও ঢুই পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে নাঁ। 
বিঃ সাঁঃ মঃ বলেন যুপ ও রজ্জুর দৃষ্টান্তানুমারে এককালীন 
এক স্ত্রীর ছুই বিবাহ হইতে পারে না)_-সময় ভেদে পারে ইহা! 
কামঙ্গত কেনন! এক কথা বাঁরম্বার যে বেদে বলিবেন তাহ। সঙ্গত 
নছে কারণ তাহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে ।* বিশেষতঃ বেদের 
সমাক্‌ তাৎপর্ধ্য প্রকাশক মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও 
ইহার মীমাঁৎসা হইতেছে যে এক জ্্রী এককালীন বা দময়তেদে 
ছুই পুরুষকে বিবাঁহু করিতে পারে না 
মনু ৫ অধ্যায় ১৬২ শ্লোক । 
নান্যোৎুপন প্রজান্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে । 
নদ্বিতীয়শ্চ সাঁধ্বীনাৎ কচি ভর্তেপদিশ্যতে ॥ বিঃ৬৩পুঃ 
পরপুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র এবং পরভার্ধ্যা উৎপন্ন পুন্র 
ইহারা উভয়ে উভয়ের পুত্রই নহে। যদি বল যে স্ত্রীর 
পুনরায় বিবাহ হইয়! যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রসিদ্ধ 
পুত্র বলিব তাহা'ও নহে । কেনন! সাধবী স্ত্রীদিগের পক্ষে 
দ্বিতীয় তর্ভার বিধান কোন শান্তর উপদিষ্ট নাই। 
ইহা দ্বারা! সিদ্ধান্ত হইতেছে যে শ্লোকের পূর্ববার্ধে পর- 
পুরুষ ও পরনারী মংযোগে ষে পুত্র উৎপন্ন হয় সে পত্র পুত্র 





* দৃষ্টান্ত একাংশে ভিন্ন সর্ববাংশে নহে যেমন চন্দ্রের ন্যায় মুখ বলাতে 
আহ্লাদজনক বুঝায়। তন্রপ একগাছ দড়িতে দুইটা! কাষ্ঠ জড়ান বাঁ না 
এই দৃষ্ান্তই শ্রাহথ। কিন্তু একটা হইতে খুপিয়া লইয়া অন্যটাতে জড়ান 
যায় কি ন। তাহ। গ্রাহ্য নহে । যেমন বৃক্ষের জড়িত লত। খুলিয়া অন্য বৃক্ষে 
লাগাষ্টলে ঠিক থাকে না তজ্প এ দড়ির বেন ঠিক থাকে না 
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বলিয়াই গণ্য ২য় না এবং শ্লোকের শেষার্দে দ্বিতীয় ভর্ত। 
অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহ দ্বারা ভর্তা থাকা নিষেধ হইতেছে। 
বিঃ সাঃ মঃ যে অর্থাম্তর করিয়া সমস্ত শ্লোকই পরপুরুষ 
দ্বারা উৎপন্ন সন্তান সম্ভানই নহে বলেন তাঁহ! সঙ্গত নহে 
কেনন! পুনরুক্তি দোষ ঘটে এবং ভর্তা শব্দ থাকাতে বিবাহিত 
পতিই নিষিদ্ধ হইত্তেছে। এবং সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ তাহাই 
নিশ্চয় ও কুল্লুকভট মহাশয় তাহাই বলিয়াছেন। অতএব 
দ্বিতীয় অর্থাৎ পরপুরুষ ভর্ত! নহে এক্সপ অর্থ কখনই সঙ্গত 
নহে কেননা দ্বিতীয় অর্থে পরপুরুষ কোথ। হুইতে পাওয়া 
গেল তবে ইহা৷ কেবল পাণ্ডিত্য মাত্র হইতেছে। 
মনু ৯ অধ্যায় ৬৫। 
নোদ্বাহিকেস্ছ মন্ত্রেস্থ নিয়োগ? কীর্ততে কচিৎ। 
নবিবাহা বিধাবুক্তৎং বিধবাঁবেদনং পুনঃ । বিঃ ৬৪পু 

বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থলে নিয়োগের উল্লেখ 
নাই এবং বিবাহ বিধি স্থলে বিধবার পুনবর্বার বিবাঁহের বিধি 
উক্ত হয় নাই। 

ইহ! দ্বারা স্পঞ্উরূপে বিধবার বিবাহ নিষেধ হইতেছে। 
বিঃ সাং মঃ বলেন যে বিধবা বেদন এই বেদন শব্দে গ্রহণ 
বুঝায় কেনন। নিয়োগ প্রকরখের মধ্যে বিবাহ নিষেধ একথা 
বলা ঙ্গত নহে এবং বিধব1 বিবাহ মনু নিষেধ করিলে পুত্র 
প্রকরণে পৌনর্ভব পুত্রের বিধি কি প্রকারে বলিবেন অতএব 
বেদন শব্দে গ্রহণ বুঝাইরেক! উহার প্রমাণ জন্য মন্ুর ৯ 
অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোকে বিন্দেত শব্দ মে আছে তাহাতে গ্রহণ 
বুঝাইবেক বলিতেছেন। এইরূপ নর্থ সঙ্গত নহে। কেনন! 


(৪) 


মনু বখন বলিলেন যে বৈবাহিক মন্ত্রে নিয়োন নাই তখন: 
আবার বিবাহ বিধিতে নিয়োগ জন্য গ্রহণ নাই এককথ। 
বারন্বার বলিকেন ইহা অসঙ্গত বিশেষতঃ পুনঃ শব্দ থাকাতে - 
পুনর্বিবাহ ভিন্ন পুনর্নিয়োগ জন্য গ্রহণ নাই বল! াঁয় ন। 
কেননা তবেকি একবার নিয়োগ গ্রহণের বিধি ছিল ষে 
তাহাই নিষেধ হইতেছে ফলতঃ তাহ ছিল না। বিঃ সাঃ মঃ 
এই পুনঃ শব্দের অর্থ আদৌ ধরেন নাই । এবং বেদন শব্দে 
গ্রহণ বুঝায় বলিয়া যে প্রমাণ দিতেছেন সেই শ্লোকেও বেদন 
শব্দে বিবাহ বলিয়া কুলুকভট অর্থ করিয়াছেন।* তাহাই 
সঙ্ত অর্থ কেননা এ বচনের তাৎপর্য এই যে বাগ্দান 
করিলে পর বিবাহের পুর্বে যে কন্যার পতির মৃত্যু হয় 
তাহাকে দেবর এই বিধানে বেদন করিবেক। এস্থলে বেদন 
শব্দে বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন অর্থই করা যায় না। কেনন! 
বিবাহ না হইলে তাহাকে কি প্রকারে গ্রহণ করিবেক। তাহা! 
কোন ক্রমেই দঙ্গত হয় না। এবং বিধান এই যে এ কন্যাকে 
শুচিব্রেত রাখিয়! খু রক্ষা করিবেক ইহার তাৎপর্য্য এই যে 
ভ্রাতার সহিত বাগ্দান হওয়!তে এ প্রকার ব্যবস্থার করিবেক 
বল! হইয়াছে। নতুব! দেবর থাকিলে ও না থাকিলে তাহার 
বিবাহ ব্যতীত কখনই কেহ তাহাতে পুত্রোৎপন্ন করিহত 
পারে ন1। আর মনু যেরূপ নিয়োগ নিষিদ্ধ বলিয়া ক্ষেত্র 
পুত্রের বিধান করিয়াছেন তন্রপ বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়! 
পৌনর্ভব পুত্রের বিধান করাতে তাহার কি শঙ্ক। ছিল তাঁহা 





তামনেন বিধানেন নিজে বিন্দেত দেবরঃ | মনু ।৯ অ। ৬৯। 
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বলিতে পারা ধায় না তবে এ এ পুলের বিষয়ে বিধি নিষেধ 
পরে দেখান যাইবেক | পরজ্ বিঃ সাঃ সঃ যে বেদন শবে 
শ্রহণ বলেন তাহা সঙ্গত ন| হইলেও যদি এ অর্থ স্বীকার করা 
যায় তাহাতেও পুনঃ শব্দ থাকাতে বিবাহই বুঝায় কেননা 
বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনগ্রহছণ নাই। এস্থলে পুনঃ শব্দ 
থাকাতে পুমনি য়োগার্থে গ্রহণ হইতেই পারে না বরং পুনঃ 
পাণি গ্রহণই বুঝায়। অতএব এই বচনে স্পঞ্টরূপেই বিধ- 
বার বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতে পুর্বেরবাক্ত বেদের যে অর্থ করা 
হইয়াছে তাহাই সঙ্গত হুইতেছে। যেক্পপ দেদ ও মনুর 
মতে বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে তন্রপ মহাভাঁরতেও 
দীর্ঘতম ঝষির বচন আছে। দীর্ঘতম! খষি আপন স্ত্রীর 
আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়! বলিয়াছেন । 
[.. দীর্ঘতিমা উবাচ। মহাভারতে আদিপর্বের্। 

আদা প্রভৃতি মর্যাদা ময়ালোকে প্রতিঠিত| । 

একএব পতিনার্ধ্য! যাঁবভ্জীবৎ পরায়ণযূ ৩১ ॥ 

স্বতেজীবতিবাতস্মিননাপরৎ প্রাপ্ন যান্নরমৃ। 

অভিগম্য পরংনারী পতিষ্যতি ন সংশয়; ৩২1 

বিঃ ৯০ পৃ হইতে ৯৮ পুঃ। 


মহর্ষি দীর্ঘতম! কহিয়াছেন আমি অদ্যাবধি লোকেতে 
মর্যাদা স্থাপিতা করিলাম যে নারীর কেবল এক পতি হইবেক 
এব যাবজ্জীবন তাহাকে আশ্রয় করিবেক। সেই পতি 
মরিলে বা জীবিত থাকিলে অন্য নরকে প্রাপ্তা হইবেক ন1। 
নাণী অন্য পুরুষে গমন করিলে নিঃদন্দেহ পতিত হইবেরু। 
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অতএব যাবজ্জীবন নারী এক পতিকে ॥মাশ্রয় করিয়া 
থাকিবেক পতি মরিলেও অন্য পুরুষে গমন করিবেক না ইহা 
দ্বারা স্প্টরূখে সাব্যস্ত হইতেছে যে বিধবার পুনর্বিববাহ 
হইতে পারে না 

বিঃ সাঃ মহাশয় অগ্রে এই বচন বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধক 
না থাকা বলিয়। নান! প্রকার উদাহরণ ও অর্থ করিবার চেষ্টা 
করিয়| পরিশেষে বিঃ গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় এ কথ। স্বীকারপূর্ববকক 
বলেন যে দীর্ঘতম। কলির জন্য এ বচন বলে নাই। পরাঁশর 
কলির জন্য বিধবা ৰিবাহ হইবার শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন 
তখন দীর্ঘতমার সামান্য শাস্ত্র অপেক্ষা পরাশরের বিশেষ 
শাস্ত্র মান্য হইতেছে। কিন্তু পরাশরের শাস্ত্রে বিধবার বিবাহ 
সাব্যস্ত না হইতেই এরূপ মীমাংসা অঙ্গত নহে। ফলতঃ 
দীর্ঘতমার বচন এবং পূর্বোক্ত বেদ ও মনু বচন চারিষুগেই 
গ্রাবল তাহার সন্দেহ নাই। উহা! কলির বিধি নহে বলিয়া 
চেষ্টা কর] বিফল হইতেছে। 





এক্ষণ বিধব! বিবাহের অনুকূল.বিধি দেখা যাঁউক। 
মনু ৯ অধ্যায় ৯৭৫, ১৭৬। 

যা পত্যা বা পরিত্যক্ত। বিধব! ব। স্বযেচ্ছয়!। 

উতুপাদয়েত পুনর্ভত্ব। সপৌনর্ভব উচ্যতে 1১৭৫ | বিঃ৫৬পুঃ 

সাচেদক্ষত যোনিস্যাদ্গতা! প্রত্যাগত। পিবা। 

পোৌনর্ভবেন ভত্রণীস। পুন সংস্কার মর্থতি 1 ১৭৬। 

যে নারী পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত অথব1 বিধবা যদি ইচ্ছা- 
পূর্বক অন্য ব্যক্তির ভার্ধ্য। হইয়া পুত্র উত্পন্ন করে তবে এ 
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পুত্রের নাঁম পৌনর্ভব পুত্র বলা যায় ১৭৫। এনারীষদিগত 
হুইয়া অথাও পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী গত হইয়া পুনরায় 
স্বামির নিকটে আইসে এবৎ দে যদি অক্ষত সোনি হয় তবে 
তাহার পূর্বব স্বামী পৌনর্ভব রূপে পুনরায় সংস্কার করিবেক। 
কেন ন1 পতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করায় পুনঃ সংস্কারের বিধান 
হইতেছে । কেহ বলেন যে সেই স্ত্রী যদি অক্ষত যোনি হয় 
অর্থাৎ অক্ষত যোনি বিধবা হয় তবে তাহার অন্য ভর্তা পুনঃ 
হস্কার করিবেক। ইহাতেও কোন হানি দেখি ন1) কুল্লুক 
ভট্ট ছুই প্রকার অর্থের আভাস দিয়াছেন। ক্ষল কথ! অক্ষত 
কিম্বা ক্ষত যোনি হউক উভয়কেই সংস্কারপূর্ববক গ্রহণ করিতে 
হইবেক এবং এ স্ত্বী পুনর্ত, নামে কথিতা নে যাঁর- 
বন্ধ্য বচনেও এরূপ আছে। 
মন্ুর এই ছুইটী বচন বিবাহ প্রকরণে না ধরিয়া পুত্র 
প্রকরণে ও তাহাদিগের ধনবিভাঁগের প্রকরণে ধর! হইয়াছে । 
বিষ্ঞবচন। 
অক্ষত ভূয়ঃ সংস্কত। পুনর্ভ,ঃ। বিঃ ৫৬ পৃ। 
ষে আক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনর্ববার বিবাহ মংস্কার হয় তাহাকে 
পুনর্ড বলে। *  ঘাজ্ঞবন্ধ্য। 
আক্ষতাঁচ ক্ষতা চৈব পুনর্ভ.৫ সংস্কতা পুনঃ । বিঃ৫৭পৃ। 
অক্ষতযোনি 'অথব। ক্ষতঘোনিই হউক যে স্ত্রীর পুনর্ববার 
বিবাহ সংস্কার হয় তাঁহাকে পুনর্ভঃ বলে। 
বশিষ্ঠবচন। 
ষাচক্লীবং পতিতমুন্মভং ব! ভর্তারসৎস্জ্য অন্যংপতিৎ 
বিন্দতে মৃতেবাসা পুনর্ভবতি । বিঃ ৫৭ পৃ। 


(৮) 


ক্লীব, পতিত, উন্মত্ত পতিকে পরিত্যা্ করিয়া অথবা 
পতির মৃত্যু হইলে অন্য পতিকে যে স্ত্রী বিবাহ করে এ স্ত্রীকে 
পুনর্ভ, বলে। : 

এই পর্যান্ত অনুকূল বচন সকল দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে 
অক্ষত কিম্বা ক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ হইলে তাহাকে পুন্ভূ 
বলে। 

পুনভূর্র দোঁষ কি তাহা দেখা যাউক।_ 

বুহৎ পরাশর সংহিতা । 

অন্য দত্তাতুযানারী পুনরন্যায় দীয়তে | তস্যা অপিনভো- 
ক্তব্ং। পুনর্ভ ুঃকীন্তিত। হিসা। বিঃ ৯৯ 

যে স্ত্রীর বিবাহ-হুইয়াছে এ স্ত্রীকে পুনর্ববার অনাকে দান 
করিলে সেই স্ত্রীর অন্ন শভক্ষণীয় যে হেতু সে স্ত্রী পুনর্ভ্( নামে 
কীন্তিত1 হইয়াছে । অর্থাৎ পুনর্ভ নামে কথিতা! হুইয়াছে। 

এই বচন দ্বারা পুনভূ্নারীর অন্ন অভক্ষণীয় বলাতে এ 
স্ত্রীকে পাপিনী বল হুইল জানিবে। 

বিঃ সাঃ মঃ বলেন বৃহৎ রা মংহিতা প্রাশরের 
অনুজ্ঞা পাইয়। তপস্থী সুব্রত, চতুর শাশ্রমের হিতকর এই 
শাস্ত্র কহিয়াছেন % অতএব ইহা পরাশীরের কৃত বলিয়া 
বিশ্বাস হয় না। কিন্তু মনুসহহিতার প্রথম অধ্যায় ব/তীত 
সমস্ত অধ্যায় ভূগু বলিয়াছেন এবৎ নারদ সংহিতা যে মন্ুর 
নিকট নারদ উপদেশ পাঁইয়। স্থমতিকে উপদেশ দেন শ্বমতি 
এ প্রস্থ প্রস্তুত করেন তাহ। কি প্রকারে খান্য হইল । অতএব 

* শক্তিস্থনোরন্জ্ঞাতঃ সৃতপাস্গব্রতস্তিদং ) 
চত্তর্ণামা শ্রমানাঞ্চ হিতংশান্বমপাত্র দীৎ | 


০0৯) 


আপত্তি কর্মপ্য নহে । বিঃ সাঃ মহ ১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠায় আরো! 
বলেন যে এই গ্রস্থের কেহ টীকা করে নাই এবং পরাঁশর 
সংহিতার বচনের ঘহিত কোন কোন বচন ব্যবস্থা বিষয়ে 
অনৈক্য আছে ও সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার বচন কেহ ধরেন নাই 
অতএব এই গ্রন্থ প্রামাণ্য নহে ।৬৯ইহ! নিতান্ত ভ্রম কেনন! 
গ্রন্থের কেহু টাকা না করিলে যে ভাহা! অমান্য হইবেক তাহা 
কোন ক্রমে বলা যাঁয় ন৷ এবং ইহার টীকা হইয়াছে কিন! 
তাহার নিশ্চয় দিদ্ধান্তই বাকিসে হইল, তিনি কি সর্বজ্ঞ, 
না, তাহা নহে। আর কোন বচন পরাশর সংহিতার সহিত 
অনৈক্য আছে তাঁহার ছুই চারিটে বচন দর্শাইয়াছেন । ইহাতে 
বৃহৎ সংহিত। মান্য কি লঘু সংহিতা! মান্য ইহারই ঝ| স্থির 
কি। হয়ত লঘু সংহিতার ব্যবস্থা স্থল বিশেষে অসংগত.বিবে" 
চনায় বৃহৎ সংহিতাতে সংগত ব্যবস্থা করিয়াছেন অথবা অন্য 
কোন কারণ থাকিতে পারে যাহা! আমরা জানি না। ইহাতে 
গরন্থথানি যে অমূলক হইবেক একথা আর কখন শুনি নাই? 
অতিশয় প্রয়োত্ধন হইলেই এরূপ কথা হুইয়। থাকে ই! 
সর্বত্র প্রশিদ্ধই আছে। অতএব শাস্ত্রনিন্দাতে কেবল পাঁপ- 
ভাঁগী হইতে হয় মাত্র ।ীনতুব গ্রস্থথানি অমূলক বা অপ্রামাণ্য 
নছেন। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আর আর সামান্য যে দোষ দিয়াছেন 
তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। 

এক্ষণ পুনভূ্পিতির দোষ কি তাহা দেখ! যাঁউক। 

বৃহৎ পরাশরনংহিতা। 
উপপতেঃ স্থতোষশ্চ ঘশ্চৈব দিধিফপতিঃ। 
পরপুরব্ব পতিরযস্চ বজ্যাঃসর্বের প্রবত্ততঃ। বি, ৯৯ পুঃ। 


হ 
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উপপত্তির পুত্র এবং ষে ব্যক্তি দিধিযুপতি, অর্থাৎ নিয়োগ 
ধর্মের বিপরীত আচরণে ভ্রান্ুবধূতে উপগত হয়,আর পরপূর্ববা 
পতি অর্থাৎ পুনভূর্পতি ইহার! সকলেই দৈব পৈত্র্যকর্শে যত্ব- 
পূর্বক বর্জনীয় হইতেছে । মনু ৩ অধ্যায় ১৬৬1 
গুরভ্রিকো মাহিষিকঃ পর পূর্ববা পতিস্তথা । 
প্রেত নির্থারক শ্চৈব বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্ত্রতঃ | বি১*১প্ুঃ 
মেষ ও মহিষ ব্যবসায়ী পরপূর্ববা পতি, অথাৎ পুনভূ্পিতি 
এবহ অর্থ লইয়। অন্যের শব দাঁহনকারী ইহারা সকলেই দৈব 
ও পৈজ্যকর্ধে ঘততপূর্ববক বর্জনীয়। মনু এ অধ্যায় ১৫৫ স্লোবে 
পৌনর্ভবপুত্র এরূপ বর্জনীয় হইতেছে । 
ইহাতে সাব্যস্ত হইতেছে যে পুনভূপিতি পাপিষ্ঠ বিধায় 
দৈব পৈত্রাকর্থ্ে বর্জনীয় হইয়াছে। 

- বিঃসাঃ মঃ বলেন যে পরপূর্বা শবে ব্যনিগারিপী বুঝায় 
তজ্জন্স মনুর ৫ অধ্যায় ১৬৩ শ্লোক উল্লেখ করেন। তাহার 
অর্থ এই যে অপকৃষ্ট পতি ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পুরুষের 
স্ব! ষে জ্ত্রাকরে সে লোকে নিন্দিতা হয় এবং তাহাঁকে 
পরপূর্ব্বা বলে 1] কিন্তু পরপূর্ব্বা পতি শব্দে তাহার অর্থ অন্য 

প্রকীর হইতে পারে এজন্য কুল কভট মহাশয় বলেন ফে 
পরপূর্ব্বা পতি শব্দে পুনপর্ভূতি বুঝায় তাহা সঙ্গত হুই- 
তেছে। কেনন। বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় গ্রন্থের ৬৩পৃষ্ঠায় বলেন ফে 
পতি শর্ষে বিবাছিত। পতিকে বুঝাইবেক এস্থে তাহা বলিলে 
ভট্টমহাশয়ের কৃত অর্থই প্রকৃতার্থ হইয়া! পড়ে এজন্য পতি শব্দ 
যোগ করিয়! কি অর্থ হয় তাহ! বলেন নাই। (এত দ্বিষয়ে 
উদ্ধাচ্তত্বপ্ৃত কাশ্যপ বচনেও পুনর্ভ্‌র দোষ কথন আঁছে। 
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সপ্তপো নর্ভবঃ কনা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ। 
বাচাঁদতা! মনোদত! কৃত কৌতুক মঙ্গল! । 
উদকম্পর্শিতাধাচ যাচপাণি গৃহীতিক1।- 
অগ্নি পরিগতাঁষাচ পুনভূরপ্রভবাচযঘ!! 
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমপগ্মিবৎ! 
বিঃ, ২৫ পৃঃ। 
বাগদত্ত। অর্থাৎ বাক্য দ্বারা যাহাকে দান করা গিয়াছে। 
মনোদভ| যাহাকে এ কন্য! নিজ মনোদান অর্থাৎ আত্ম সমর্পণ 
করিয়াছে । কৃত কৌতুক মঙ্গল! যাঁহাঁর নিমিত মাঙ্গলিক 
কায কর! হইয়াছে অর্থাৎ অমুককে দান করিলাম বলিয়া যে 
কন্যার হস্তে বিবাহসুত্র বন্ধন করা ষায়। অর্থাৎ স্ত্রী আচার 
উদকস্পূর্শিত! অর্থাৎ সম্প্রদানের মন্ত্রণাঠ পূর্বক কুশার জলের 
প্রক্ষেপ দেওয়া যায় পাণিগৃহীতিকা বরের হস্তে কন্যার হস্ত 
অর্পণ করিয়া মন্ত্রপাঠ কর! যায়। অগ্রিপরিগত। যাহার কুশপ্ডি- 
কাদি হোম করিয়া সংস্কার করা যাঁয় এবং পুনভূর গর্ডে যাহার 
জন্ম হয়। এই সাত প্রকার কন্যা পুনর্ভভ তাঁহারা কুলের ক্সধম 
এবৎ বিবাহে বর্জনীয়! কাশ্যপ বলেন ইহারা অগ্নির ন্যায় 
পতিকুল দগ্ধ করে । 

. “ইহার দ্বার! স্থির হইল যে পুনর্ভ্ু নারী ও তাহার গর্ভজাঁত 
কন্যাও পাপিনী পুত্রও পাপী হইতেছে । এই বচনে বাগং 
দত্তার প্রতি দোষারোপ থাকায় তাহার প্রকৃত ব্যবস্থা কি 
তাহা দেখ। যাউক। কাশ্যপ সামান্যাকারে বাগদ্রভার পুনর্বিি 
বাছে দোষ দিতেছেন মনুতে তাহাঁর স্থলবিশেষে প্রতিপ্রসব 
পাঁওয়। যাইতেছে । 


(১২) 


বাগ্‌দভার বিবাহের ব্যবস্থা | 
মনু ৯ অধ্যায় ৬৯/৭/৭১1 

যস্যাত্রিয়েত কন্যায়া বাচাসত্যেক্ুতেপতিঃ ॥ 

তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ। ৬৯) 

যখাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্রবস্ত্াং শুচিব্রতাং। 

মিখোভজেদা প্রসবাৎ সকৃত সকৃদৃতা বৃতৌ ॥ ৭০। 

নদত্তা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যদ্বিচক্ষণঃ | 

দত পুনঃ প্রষচ্ছন্হিপ্রাপ্রোতি পুরুষানৃতং | ৭১। 
বাগদান করার পরে বিবাহের পুর্বে & কন্যার পতি 
মরিলে যদি তাহার দেবর থাকে তবে এ দেবর এই বিধানে 
তাহাকে বিবাহ করিবেক যেএঁ কন্যাকে শুক্লবস্ত্ পরাইয়া 
শুচি রাখিয়া সম্তান না হওয়া পর্যন্ত তাহার খাতু রক্ষা করি- 
বেক। নতুবা বাগুতার পতি জীবিত থাকিলে অন্যক্ষে এঁ- 
কন্যা দিবেক পা। যদি দেয় তবে খিথ্যাবাদিতা দোষে দুষিত 
হইবেক। কিন্তু যদি দেবর ন। থাকে এবং পতি মরিয়া যায় 
তবে কি করিবে তাহার বাবস্থা] মনু কিছুই বলিলেন ন]। 
এবং পুরুষ-সাধ্য কার্য্যে অক্ষম হইয়া & বর জীবিত থাকিলে 
কি করিবে তাহাও বলেন নাই”) 
বশিষ্ঠ বলেন ১৭ অধ্যাঁয়। 

অন্ভির্বাচা চ দত্বায়াং জিয়েতাঁথোঁবরো যদি | 

নচমন্ত্রোপনীতাস্যাৎ কুমারী পিত্তরেবসা ॥ - 

যাঁবচ্ছেদ! হৃদাকন্যা মন্তৈর্যদিনসংস্কতা। 

অন্যট্মৈ বিধিবদেয়। যথাকন্যাতখৈবস! | বিঃ ৫৩ পৃঃ 

বাগদা! কন্যার বরের মৃত্যু হইলে এ কন্যা মন্ত্রের দ্বারা 
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বিবাহিতা না হওয়ায় সে কুমারী পিতারই খাঁকিবেক এবং 
বিধিপুর্র্বক অন্যকে এ কন্যা দান করিবেক কেননা বৈবাহিক 
মন্ত্র দ্বারা এ কন্য। সংস্কৃতা যদি না হয় তবে সেকন্যাই থাকে। 
কিন্তু মনু বাক্যের সহিত এক বাক্য করিতে হইলে এই সিদ্ধান্ত 
হয় যে যদি এ কন্যার দেবর না থাক্ষে তবে আন্যের সহিত 
বিবাহ হুইবেক নতুবা নহে । এই বিষয়ে বশিষ্ঠ আরে 
বলিয়াঁছেন। 
উদ্বাহতত্ব ধুত বশিষ্ঠবচন। 

কুলশীলবিহীন্স্য পণ্ডাদিপতিতস্যচ। 

অপন্মারি বিধর্দ্মস্য রৌগিণাঁং বেশধারিণাঁহ 

.দরতাঁমপিহরেৎকন্যাং সগোত্রোটাং তখৈবচ। বিঃ২৯পুঃ 

কুলশীল বিহীন।. ক্ীবাদি, পতিত, অপস্মার রোগগ্রস্ত, 
বথেক্টাচারী, কুষ্ঠ্যাদি রোগী বেশধারী কপট এই সকল দোঁষ 
গোপন করিয়া যদি বাগান করা হয় তবে এ দোষ জানিতে 
পারিলে এ বাগদত্তী কন্যাকে অন্যের সহিত বিবাহ দিবেক। 
আর গোত্রে বিবাহ হুইগে এ বিবাহ অসিদ্ধবিধায় তাহীকেও 
এরূপ করিবেক। 
এই বচদের শেষভাগে সগোত্রোড়া শব্দ থাকাতেও অন 

পণ্ডিতেরা তাহীকে বাগদত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বিঃ সাঃ মঃ 
বলেন দণ্ভা শব্দে বাগবর্তা ও বিবাহিতা উভয়কেই বুঝাঁয়। 
এবহ উঢ়া শব্দে বিবাহিতা বুঝায় অতএব বচনের একস্থানে 
উঢ়। শব্দ থাকাঁতে সর্ববত্রে বিবাহিতাই বুঝাইবেক। এই 
বিবাদ মহজেই মীমাংসা হইতেছে কেননা বচনে ছুইটী শব্দ 
থাকায় ছুই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে অর্থাৎ উচ়া শব্দ 
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সগোত্রার প্রতি থাকায় সগোত্রে বিধাহই বুঝায় অর অন্য 
কএকটার প্রতি দত শব্দ থাকাতে বাগদা বুঝায় নছুব। দা 
শর দিবার প্রয়াজন ছিল ন1। তাৎপর্য এই যে বিবাহের 
সময় প্রকৃত গোত্র উল্লেখ হইলে সগোত্রে বিবাহ হইত ন1। 
তবে অন্য গোত্র উল্লেখে বিবাহ হইয়া গাঁকিলে পশ্চাৎ এ 
কথ প্রকাশ হওয়ায় হ্থতরাং এ বিবাহ অদিদ্ধ বিবাহ বিধায় 
অন্যকে দিবেক আর অন্য কএকটা বর দোখগ্রস্ত থাকা পূর্রে 
অগ্রকাশ ছিল পরে বিবাহের পুর্বে প্রকাশ হইলে এ বাগদতা! 
কন্যার অন্য বরের সহিত অর্থাৎ নির্দদোী শ্রেষ্ঠ বনের সহিত 
বিবাহ দিবেক ইহাতে কোন অনদর্থ হইতেছে ন1। ) আরে! 
দেখা যায় ষে বিবাঁহিতার পতি ব্লীব, পতিত, উন্মত্ত, এবং 
মস্ত হইলে এ নারীর ষদি পুনরায় তান্য লোকের সহিত বিবাহ 
হয় তরে এ স্ত্রীকে পুনভূবিলে এই প্রকার বশিষ্ঠের বচন যাহ! 
পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে তদ্দুষ্টে সিদ্ধান্ত হয় যে এ বচনে দত! 
শব্দে বাগদভ।ই বুঝাইবেক নতুবা! বশিষ্ঠের নিজ বাক্যের 
দ্বিরুক্তি হইয়া পড়ে অতএব সগোত্রা৷ ভিন্ন অন্য কএকটী 
দোষগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত বাগ.দরান হইলে পর শ্রেষ্ঠ অন্যকে 
বিবাহ দিবেক। এইরূপ যাঁজ্জবন্ধ্য বচন আছে। 
যাজ্ঞবক্ধ্য সংহিতা ১ অধ্যায় ৬৫.প্লোক | 
সকুত্প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চৌরদণ্ডতাঁক্‌। 
দর্তামপি হরেৎ পূর্ববাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ। 
* বিঃ ১১ পু । 
কন্যাকে একবার মাত্র দান কর! যায় এবং দান করিয়া 
হুরণ করিলে চেৌর দণ্ডতাগী হুয়। কিন্তু বাঁগ্রভা কন্যাকে 
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দোষ গৌপরক্কারী বর হইতে হরণ করিবেক অর্থাৎ তাহাকে 
না দিয়া শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নির্দোধী অন্য বরকে দ্রিবেক। ষদিচ 
বচনে দোষ গোপনকারীবর শব্দ নাই তথাপি মনু ও বশিষ্ঠ 
বচনের সহিত একবাক্য হওয়ার জম্য এইরূপ অর্থ করা সঙ্গত 
হইতেছে। নতুবা নির্দোষী বর থাকা সত্ত্বে অন্যের সহিত 
বিবাহ হইতে পাঁরে না এই মনুর বচন আছে । অতএব 
ফকাশাপ ও মনু এব বশিষ$ট বচন একবাক্যে হইতেছে | ফল 
কথা বিধিপূর্ধ্বক মন্ত্রপাঠ করিয়া যে কন্যার বাগদান হয় 
তাহার গন্য বরের লহিত বিবাহ হইলে তাঁহাকে অন্যপূর্ববা 
বলে এবং তাহাঁর গর্ভজাঁত সন্তানকে কাশ্যপ বচনানুসারে 
পোৌঁনর্ভব এবং ক্যনাকে পুনর্ভু বলা যাঁয় আর যদি ফেখ্গ 
সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া! খাকে এবং বিধিপূর্ববক সন্ত্রপাঠাদি না 
সুইয়া থাকে তবে এ কন্যার বিবাহে দোঁষ নাই। অথবা! 
পূর্বোক্ত অবস্থা সকল দৃষ্টে স্থল বিশেষে নির্দোষ সাবান্ত 
করিয়া পূর্বোক্ত স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে এ কন্যাকে পুণর্ভ্ 
বলিয়া! নিদ্দিষ্ট করা ধাইতে পাঁরে। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে প্রচলিত ছিল কলিতে তাহা রহিত 
হইয়াছে তথ্িষয় স্থানস্তরে দেখান যাইবেক। এইরপ নারদ 
হহিত্াস্তও একটী বচন আঁছে। যখা। 
নফেমৃতে প্রত্রজিতে ব্লীবেচ পতিতেপতো।। 

পঞ্চম্বাপৎ্থ নারীনাং পতিরন্যোবিধীয়তে । বিঃ২৩ পুঃ 
ইস্থাতে পতৌ এই শব্দ অণুদ্ধ থাকায় অপতো। বলিয়। 
মীমাংসা করিলে বাগ্দত্ভা পতিকে বুঝায় কেননা নঞ্চের 
সদ্ৃশার্থ গ্রহণ করিলে পতি সদৃশ অর্থাৎ বাগ্দভার পতিই 
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হইতেছে। &. যে হউক পতি অনুদ্দেশ হইলে,মরিলে, সংলাঁর 
ধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ব্লীব স্থির হইলে এবং পতিত 
হুইলে নারীদিগের এই পঁচি প্রকাঁর আপদে অন্য পতি হইবার 
বিধি হইতে পারে । এই বচনে বিবাহিত। কি বাগ্দত্তা বলিয়! 
উল্লেখ নাই এজন্য ইহাকে বশিষ্ঠ বচনদ্য়ের সহিত একবাক্য 
করা যাইতে পারে তাহাতে বাগ্দত্তা নারীর প্রতি এরূপ 
বিধান হইতেছে । কেননা বশিষ্ঠের প্রথম বচনে বাগ্ৰতার 
পতি মরিলে এবং দ্বিতীয় বচনে পণ্ড অর্থাৎ ক্লীবাদ্দি ও পতিত 
হইলে এ কন্যার বিবাহ হইতে পারে তাহাতে মাদি শব্দ 
থাকাতে অনুদেশ.ও সংসার ধর্সত্যাগীকেও বুঝায়: সুতরাং 
এই সকল অবস্থাতে তাহার অন্য পতির সহিত বিবাহ .হইতে 
পারে। তাৎপর্য এই ষে একটা কন্যার বাগ্দান হওয়ার 
পরে পতি য্দি কোন প্রকারে দৃষিত.ব। অকর্্মণ্য হইয়া, পড়ে 
অথবা ক্লীবাদি দোষ সকল গোপন করাতে বাগ্দাঁন হইয়া 
পরে বিবাছের পুর্ধেব এ দোষ সকল প্রকাশ পাওয়া যাঁয় কিন্বা 
স্বামী মরে অথব! অনুদ্দেশ ব। সংসারধর্্ম ত্যাগ করে স্ৃতরাং 
তাহার অন্য পতির বিধান হইতেছে। ইহা মন্ু কাশ্যপ 
বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য নারদ সংহিতার প্রকৃত অর্থ এক বাক্যের 
সহিত হইতেছে। ১এতুবা বিবাহিতার.পক্ষে নারদ ৎহিতঃর 
বচন নির্দিউ হয় নাই। কেনন| তাহা হইলে শান্তর সকল 
পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া! পড়ে অতএব শাস্ত্রের অর্থ এইরূপে 
করিতে হয় যে পুর্ববাপর বচন সকল স্বশান্ত্রে বিরোধ না৷ হয় 





* পরাশর বচনের টাকা জুষ্টব্য। 
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এবং শব্দ সক অর্থযুক্ত থাকে ও অন্য শাস্ত্রের সহিত অনৈক্য 
দোঁ না থাঁকে তবে তাহাঁকেই সদর্থ বলিয়া নির্ণয় করা যায় 
এবং মহাআ্মারা তাহাই করিয়াছেন । বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে 
এবচন বাঁগ্দত্তার প্রতি নহে তাঁহ! বিবাহিতার প্রতি হুই- 
তেছে। এই কথ! কর্ম্ণ্য নহে কেননা নারদ সংহিতা! সত্য- 
যুগের শাক্স এবং মনুনংহিতও সত্যযুগের শাস্ত্র বিশেষতঃ 
মারদলংহিতার ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে মন্ুর নিকট 
নারদ উপদেশ পাইয়া স্থমতিকে উপদেশ দেন ছুমতি নাঁরদ- 
হহিতা! প্রকাশ করেন। এই সকল কথা বিঃ সঃ মঃ স্বীয় 
গ্রন্থের ২৪ পুষ্ঠাতে স্বীকার আছেন অতএব পরস্পর ছুই শাস্ত্র 
অনৈক্য হইয়! পড়াতে বিবাহিতার প্রতি এরূপ ব্যবস্থ। হয় 
না। অর্থাৎ, মন্ুর মত যাহ। পুর্বে লেখ! হইয়াছে তাহাতে 
বিবাহিতা পুনর্বি্ববাঁহের বিধি নাই স্থতরাং নারদ বচনেও 
তাহা। হইতে পারে না। বিশেষতঃ একই সময়ে অনুকূল ও 
প্রতিকূল ব্যবস্থ। প্রচলিত হুইবেক ইহ। কোনক্রমই সঙ্গত 
বলিয়। বোধ হুয় না পরন্ত নাঁরদসংহিতাঁরও মূল মনু হইতে- 
ছেন তাহাতে একই ব্যক্তির ছুই প্রকার ব্যবস্থা এক সময়ে 
প্রচলিত থাকা নিতান্ত অসম্ভব হইতেছে। যদ্দি বল যে মনু 
বিষ্ণু যাঁজ্জবন্ধ্য, বশি্ট প্রভৃতির বচনে বিবাহিতা স্ত্রীর পুর্ব 
বাহ হইলে তাহাকে পুনর্ভ, বলিয়া স্থির করা হইয়াছে এবচনেও 
তাহাই বলিব তাহাতে ক্ষতি কি। কিন্তু বল তাহাতে ক্ষতি 
নাই বটে ফলতঃ বচনে এরূপ পুনভূ্ণ শব্দ না থাঁকায় এবং 
পরিশুদ্ধরূপে বিবাহিতার পুনর্বিববাহ বিষয়ক বিধি এই বচন 
দ্বার হইতে ন1 পারায় ইহা! বাগ্দতার বিবাহের প্রত্তিই খাটি- 


চে 


(৯৮) 


তেছে স্থলাস্তরের প্রতি নহে। যদিবল যে পূর্বোক্ত ধষি 
গকলের বচন সামান্যাকারে পুনর্ভূ বিবাহ বলিয়। স্থির হুই- 
যাছে এবং মনুতেও সামান্যাকারে বিবাছিতার পুনর্বিবিবাহ 
নিষিদ্ধ হইয়াছে এই বচন বিশেষরূপে এই পাঁচটা অবস্থার 
প্রতি বলা হইয়াছে । তাহা বলিতে পার না কেননা বশিষ্ঠ 
বচনে. ক্লীব ও পতিত এবং উন্মন্ত ও মুতপতিক!র বিবাঁছ 
হইলে তাহাকে পুনর্ভভ(বলিয়! মীমাৎসা হইয়াছে ইহাতে আর 
বিশেষ স্থল নাই। তবে অনুদ্দেশে ও সংসারধর্থ্ম ত্যাগের 
প্রতি কোন বিশেষ বিধান করার গ্রয়োজন নাই তাহ। উহার 
অন্তভূ্তি হইতেছে বিশেষতঃ পতি মৃত হইলে যখন এ স্ত্রীর 
বিবাহে পুনুর্ভূ দোষ কথন হইয়াছে তখন স্বৃতের প্রতি আঁর 
বিশেষ বিধি কোনক্রমেই হইতে পারে না? যদি এই কথ। 
বলেন যে, বচনে পতি শব্দ থ!কাতে বিবাহিত! 'ভিন্ন বাগ্দভ। 
বুঝ! যাঁয় না ইহা কর্ধাণ্য নহে কেনন| বাগনত্তার গতিকেও 
পতি শবে বুঝায় । যথা 
মনু ৯ অধ্যায় ৬৯ শ্লোক। 
যদ্যাত্িয়েত কন্যায়। বাঁচ। সত্যেকতেপতিঃ । 
তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ ॥ 
যে কন্যার বিবাহার্থ বাগাঁন হইলে পর তাহার "পির 
সভ্য হয় তাহার ইত্যাদি। 
এবং মনু ৫ অধ্যায় ১৫২। 
মঙ্গলার্থৎ স্বস্ত্যয়নং যক্ঞশ্চাঁপাংপ্রজীপতেঃ | 
প্রধুজ্যতে বিবাহেস্ প্রদান স্বাম্যকারণং ॥ 
স্ত্রীলোকদিগের বিবাহকাঁলে যে কিছু স্বস্তায়ন বা গ্রজাঁপতি 


0১৯) 


যাঁগ করা যায়, তাঁহ! তাহাদিগের অভীষ দিদ্ধির জন্য মঙ্গল. 
কার্য জানিবে। ইহাদিগকে প্রথমে যে বাগদান করা যায় 
তগ্দারায় ইহাদিগের উপর পতির স্বামিত্ব জন্মায় অতএব, 
বাগদান অবধিই এ পতি এ স্ত্রীর পতি হইতেছে । বিশেষতঃ 
বাগদান বিধিপূর্ববক হইলে প্রায় বিবাহই হয় এবং এ কন্যা 
মরণে ম্বামিকুল ও পিতৃকুলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হুয়। 


অনু ৫ অধ্যায় ৭২ প্লোক। 
স্ত্রীণাংসমন্কৃতানাস্ত ত্হা চ্ছুদ্যস্তি বান্ধবাঠ | 
যথেক্তে নৈব কল্পেন শুদ্যন্তিতুমনাভয়ঃ ॥ 


বাগ্দত্ত। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পতিকুল ও পিতৃকুল ত্রিরা্র 
অশোৌচ গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হয়। এবং কুল্ুকভট্টের টাকাতে 
এরূপ অন্যান্য শাজের প্রমাণও আছে। ছতএব বাগ্দতার 
পতিকে পতি শব্দে বুঝাঁয় তাঁহার আর সন্দেহ নাই। এমতা- 
বস্থায় নারদমংহিতার বচন বাঁগদত্ভার প্রতিবিধন হওয়াই 
সাব্যস্ত হইতেছে । তবে বিঃ গ1ঃ মঃ নীরদসংহিতাঁর আর 
কএকটা বচন পূর্বের্বাক্ত বচনের পোৌযন্ক বলিয়া প্রকাশ করিয়া- 
ছেন ফলতঃ তাহ। কর্ম্বণ্য নহে তথাপি আপতি ভর্নার্থে 
তাঘার প্ররুত অবস্থ! প্রকাশ করা যাইতেছে । 
নারদমহহিতা। 

ভাঞ্টোবর্ধান্যপেক্ষেত ব্রান্মণী প্তোষিতং পতিং | 

আগ্রস্যতেতু চত্বারি পরতৌোহন্যৎ সমাশ্রয়েছ ॥ 

কত্রিয়াষট, সমাস্তিষ্ঠে দপ্রসৃতীসমাত্রয়ং | 

বৈশা। গ্রমতা চত্বারি দেব্রে ভ্তরাবসেৎ । 


(২০) 


নশৃদ্রাপ্াঃ স্মিত? কাল এষ প্রোধিত যোধিতামৃ। 
জীবতিশ্রুয় মানেতু স্যাদেব দ্িগুণোঁবিধিৎ ॥ 
অপ্রবৃন্টোতু ভূতানাৎ দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ 
অতোহন্য গমনে স্ত্রীণা মেষ দোষে। নবিদ্যতে ॥ 
বিঃ২৩পৃঃ । 
স্বামী প্রোষিত অর্থাৎ প্রবাঁসগত হইলে জঅন্তানবতী ** 
ব্রাহ্মণ পত়্ী আঁট বুসর এবং সন্তান না হইয়া! থাকিলে চারি 
ঝহমর প্রতীক্ষা করিয়া পরে অন্য পক্ষ অর্থাৎ পিতৃপক্ষ 
আশ্রয় করিবেক। এইরূপ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ছয় ও চাঁরি 
বৎসর সন্তান না হইলে চারি ও তিন বসব প্রতীক্ষা করিয়া 
এরূপ করিবেক। শুদ্রার কাল নিয়ম নাই আর যদি স্থামী 
.জীবিত থাকা শুনিতে পায় তবে ইহার দ্বিগুণ কাল নতুবা 
পূর্ব্বোস্ত কাল প্রতীক্ষার নিয়মই প্রজাপতির মত হইতেছে। 
অতএব এইরূপ কাল প্রতীক্ষা করিয়া স্বেচ্ছামতে পিতৃপক্ষ 
আশ্রয় করিলে নারীদিগের স্তেচ্ছাগামিনী দেষ হইতে পারে 
না| যদি বল যে স্বেচ্ছা পূর্বক পিতৃপক্ষকে আশ্রয় করিলে কি 
দোষ হয়। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে জ্ীলোক কখন 
স্বাধীন! ও স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারে না। এজন্য পূর্বেবোজ্ত 
কাঁরণ ঘটিলে পারিবার ব্যবস্থা হইতেছে। 
মনু ৫ অধ্যায় ১৪৭ ১৪৮। 
বালয়াবাধুবত্যা'ব। বৃদ্ধয়াবাপিযোধিতা। 
নস্বাতন্ত্রেণ কর্তৃব্যৎ কিঞ্চিৎ কার্য্যংগৃহেঘপি | ১৪৭ 





* সস্তান ন! হইলে ৪ বৎসর থাকাতে সন্তান হইলে ৮ বৎসর এই অথ 
সঙ্গতস্ছইতেছে। 


(২১) 


বাল্যেপিতূর্বশেতিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্যফোবনে । 
পুত্রাগাং ভর্তরি প্রেতে নভজেৎ স্ত্ীস্বতন্্রতাং | ১৪৮ 
কুল্ল কভষ্ট ধৃত নারদ বচন। 
ততঃ সপিওডেষুচাসৎস্ত পিতৃপক্ষঃ গ্রভুস্তিয়াঃ । 
পক্ষদ্বয়াবমানে তু রাঁজাভর্তাস্ত্রিয়ামত ॥ 
স্ত্রীলোক বালিক৷ ও যুবতী ব| বৃদ্ধা হউন স্থামী প্রভৃতি 

রক্ষিতার অনুমতি বিন! কোন কর্ম করিতে পারিবেন না। 
এমন কি গৃহেতেও কোন কাধ্য করিতে পারিবেন না। 
স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে যৌবনাবস্থায় স্বামীর ও 
স্বামী মরিলে পুত্রের বশে ও পুত্র না থাকিলে স্বামীর সপিগ 
জ্ঞাতির ও তদ্ভাঁবে পিতৃপক্ষ ও তদভাবে রাজার বশে থাঁকি- 
বেক কখনই স্বাধীন! বা! স্বেচ্ছাচারিণী হইবেক না। এবং এ 
'অধ্যায় ১৪৯ শ্লোকে আছে যে এ সকল হইতে বিয়োগ হইয়া 
স্বাধীন! হইলে স্ত্রীলোকের দ্ে্ঠেষ ঘটিতে পাঁরে। বিঃ সাঃ আঃ 
অর্থ করেন ঘে পতি অনুদ্দেশ হইলে তাহাতে সম্তানবতী 
স্ত্রীলোক আট বশুসর এবং সন্তান না হইলে চারি বৎসর 
প্রতীক্ষা করিয়! ব্রাহ্মণ পত্রী পুনর্ববার বিবাহ করিবেক ইত্যাদি। 
কিন্তু বচনে পুনর্ধ্বার বিবাহ করিবেক এইরূপ শব্দ নাই। 
তাঁহাটতপ্ক ( অন্যংসমাশ্রয়েৎ) এই শব্দ থাকাতে অন্যকে 
আশ্রয় করিবেক ইহাই বুঝায় এবৎ প্রোষিত শব্দে ও অনুদ্দেশ 
নহে। বিশেষতঃ কোন ব্যক্তি বিদরেশগামী হইয়া চারি বা 
আট বসরের মধ্যে বাটীতে জাঁদিতে অথবা সন্বাদ দিতে না 
গারিলে যে তাহার ভ্্রী পুনর্ববার বিবাহ করিবেক এবং বিদেশ- 


(২২) - 


পরন্ত অনুদ্দেশ হইলে যে ১২ দ্বাদশ বর্ষ প্রতীক্ষা করিয়া 
তাহার প্রেতাবধারণ ঘর্থাৎ মৃত্যু গণ্য করিয়া শ্রাদ্ধাদ্ি করি- 
বেক এই দকল প্রচলিত শীস্ত্র এককালীন রছিত হইয়। যায় 
অতএব নারদসংছিতার বচনের এরূপ অর্থ কখনই হইতে 
পারে না। আরো দেখ। যাউক স্বামী প্রোধষিত হইলে মনু 
ও বশিষ্ট কি উপায় বিধান করিয়াছেন । 
মনু ৯ অধ্যায় ৭৫।৭৬ শ্লোক । 

বিধায় প্রোধিতে বৃত্তিৎ জীবেন্িয়মমাস্থিতা ॥ 

প্রোধিতেত্ববিধাতৈব জীবেচ্হিল্সৈরগর্থিতৈঃ। ৭৫। 

প্রোিতে ধর্মকার্যযার্থং প্রতীক্ষেষ্টোনরঃনমা ॥ 

বিদযার্থং ষট যশো্থং বা কামার্থং ভ্্ীংস্বৎুসরান্। ৭৬ 

বশিষ্ঠ। প্রোধিতপ়্ী অষ্টবর্ধান্যুপাঁীত উর্ধং পতি 
সকীশং গচ্ছেত । কুল্পুকথূত টীকায়াং । | 
পত়্ীর ভক্তাচ্ছাদন।দি দিয়! পতি প্রবাস গত বইলে স্ত্রী 

দেহ সংস্কারাদি ও পরগৃহে বাস রছিত ইত্যাদি নিয়ম অব- 
লম্বনে জীবন ধারণ করিবেক । আরধনি বৃত্ভিবিধান ন। করিয়া 
স্বামী দেশাস্তর গত হয়েন তবে সুত্রকর্তনাঁদি অনিন্দিত শিল্প- 
কন্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবেক। এবহ পতি, ধর্ম 
কার্ধ্যা্থে বিদেশ গত হইলে ভাট বৎসর এবং বিল্লার্থে বা! 
যশে! লাভার্থে গমন করিলে ছয় বৎসর ও অপর ভার্ধ্যা উপ- 
ভোগার্থেঘমন করিলে ৩ বৎসর গ্রতীক্ষ। করিয়া পরে স্বামির 
নিকটে গমন করিবেক। নারদসংহিতাঁয় ইহাঁর অতিরিক্ত 





* গতস্যনভবেদ্বার্ভা যাবদ্াদশবার্ষকী প্রেতীবধারণৎ তস্যকর্তব্যৎন্থত 
কম্যাইবঃ। 


0২৩) 


_ বিধি হইতেছে অর্থাৎ সম্তান ন! হইলে ৪ বুসর এবং হইলে 
৮ বদর স্বামিকুলে খাকিয়। যদি স্বামির উদ্দেশ না পায় এবং 
তম্নিকটে যাঁইতে না পাঁরে ও ভরণ পোষণ নাঁচলে তবে পিতৃ 
পক্ষ আশ্রয় করিবেক. এবং স্বামী জীবিত আছে এসংবাদ 
পাইলে দ্বিগুণকাল প্রতীক্ষা করিবেক ইত্যাদি বিষয় যাহ! মন্তুতে 
নাই তাহাই বলিয়াছেন | ইহাই নাঁরদের উদ্দেশ্য হইতেছে । 
ফলত স্বামীর নিকট যাইতে পারিলে কখনই পিতৃপক্ষ আশ্রয় 
করিবেক না। তাহ! হইলে মন্ুবিরোধ হইয়। পড়ে । কেনন! 
মনুর বিরুদ্ধ অর্থ প্রাঙ্াণয নহে । বৃহস্পতি বচন। 

বেদার্োপ নিবন্ধ ত্বাৎ প্রাধান্যংহিমনোঃ স্মতমূ। 

মন্বর্থ বিপরীত যা সাম্মৃতি্প্রশস্যতে। বিঃ ৪৮পৃঃ। 

ছান্দে?গ্য ত্রাঙ্গণ বেদে আছে। 
মনু্ষৈবিষৎ কিঞ্দিনদগ্ড তদ্েষক্জং | বিঃ ৪৮ প্রঃ 
মনু স্বীয় সংহিত।তে বেদার্থ সংকলন করিয়াছেন আতএৰ 

মন্ুই প্রধান তাহার বচনের অর্থের বিপরীত ম্মৃত্তিসকল 
প্রামাণ্য নহে। এবং মনু যাহ! কহিয়াছেন ধর্ম সংক্রান্ত 
বিষয়ে তাহা মহৌষধ অর্থাৎ সমধিক প্রাশাণা। এবং মন্ধু 
২ অধ্যায় ৭ শ্লোক এধং অন্যান্য বচনে উপরোক্ত মীমাৎসাঁই 
স্ধ্বকাদ্দী দন্মত হইতেছে । 'অতএব এই নকল কারণে নারদ 
সংছিতার কোন বচনেই বিধব! বিবাহ দেওয়ার বিধিদৃষ্উ 
হইতেছে না। উহার নক্টে মুতে ইত/াদ্দি বচনটী যাহা 
বাগ্দতার প্রতি বর্তে বলিয়া মীমাংম। করা হইয়াছে এক্ষণ 
তাহার বিপরীত কিছুই দেখ! বায় না এবং তাহা কাশ্যপ, মনু, 
বশিষ্ঠ যাজ্বন্্য বচনের বিরুদ্ধ হইতেছে না। 


(২৪) 


এক্ষণ পর্নাশর বচনের অর্থ কি তাঁহা দেখা যাউক। 
পরাশর সংহিতা ৪ অধ্যায় ২৭ শ্লোক । 
নষ্টে সৃতে প্রত্রজিতে ব্লীবেচ পতিতে পতৌ | * 
পঞ্ষম্বপৎস্থ নারীনাং পতিরন্যে! বিধীয়তে । 

বিঃ ২৭পৃঃ | ও ২২পুঃ। 
নারীপিগের পতি অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসার ধর্ম পরি- 
ত্যাগ করিলে ব্লীব হইলে পতিত হইলে এই পাঁচ অবস্থায় 
তাহাদিগের অন্য পতির বিধান হইতে পাঁরে । বিঃ সাঃ মঃ 
বলেন পৃর্ববোক্ত পাঁচ প্রকার অবস্থাতে স্ত্রীদিগের পুনর্ববার 
বিবাহ করা শান্্রবহিত অতএব বিবাহিতা! স্ত্রীর পুনর্বরার 
বিবাহ বিহিত দৃষ্ট হইতেছে। ইহা নিতান্ত অঙঙ্গত কেনন! 
বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ববীর বিবাহ করা শান্ত্রবিছিত এরূপ কোন 
কথাই উক্ত বচনে নাই এবং ভাবার্ঘ দ্বারাও তাহ। হইতে পারে. 
না যদি বচনে পুনঃ শব্দ থাঁকিত তবে এরূপ অর্থ কথঞ্চিৎ বলি- 
লেও বলিতে পারিত্নে। তাহা না থাকায় বিবাহিতা বুঝায় না 
তাহাতে বাগদরতার প্রতিই বুঝায় । যদি বিবাহিতার পুনর্বিব- 
বাঁহের উদ্দেশে এ বচন হুইত তবে (পতিরন্যোবিধীয়তে) ন। 
বলিয়া (পুনঃ পতি বিধীয়তে) এই শব্দ থাকিত বিশেষতঃ 
নারদসংহিতার বচনটা ইহার সহিত অবিকল থাকায়_এ-বচনটা 
যখন বাগদত্তার প্রতি থাকা মনু প্রভৃতির সছিত একবাক্যে 





* ইহাতে পতৌ এই পদটা ব্যাকরণছুষ্ট হওয়াতে অপতৌ শব্দ 
হইতেছে তাহা নষ্টের সদৃশার্থ করিয়। বগ্দত্ব! পতিকে বুঝায় ইহা সঙ্গত 
বটে কিন্তু যখন পতি শব্দ দ্বারাও বাগ্দত্তাঁকে বুঝায় বলিয়া মীমাংস! ক্র! 
হইতে রে তখন আর প্রকার অর্থের প্রয়োজন নাই। 


(২) 


সিদ্ধান্ত কর হইয়াছে ভন্তির জন্য সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে 
না তখন এই ধচনেরও সেই অর্থ হইতেছে। বিঃ সাঃ মঃ স্বর 
্রশ্থের ২৪ পৃষ্ঠায় বলিগ্লাছেন যে নারদ বচনে £য কএকটা শব্দ 
আছে পরাশর বচনেও অবিকল মেই কএকটী শব আছে *% 
সুতরাং নারদ বচন দ্বারা ষে অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক পরাশির 
ধচনেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, অতএব ইহার অন্য অর্থ 
হইতে পারে ন!। যদ্দি বল যে ফুগভেদে শব্দের অর্থ পরিধর্তন্‌ 
, হুইতে পারে, কেননা কলিতে পরাঁশরের স্মতিই বলব ম্ঠন্য 
হইতেছে তাহাতে ত্বত্ত অর্থ কর! যাইতে পারে কিন্তু তাহা? 
হইতে পাঁরে না কেননা সত্যযুগে যে শব্দের যে অর্থ কলি- 
যুগেও তাহ! হইবেক। এবছ বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় গ্রন্থের এ 
২৪ পৃষ্ঠায় তাহাই বলিয়াছেন। ফলকথ! পরাশর বচনে বিবাঁ- 
হিতার পুনর্বরিবাহের বিধি নির্দিউ করিতে হইলে তাহা থে 
রূপ শাঞ্রবিরুদ্ধ তত্রপ যুক্তিবিরুদ্ধও হইতেছে। কেন 
পতি অনুদ্দেশ হইলে কতদিন প্রতীক্ষা করিবেক এবং সংসার 
ধর্মী পরিত্যাগ পুনরায় সংসারে আইলে এবং রব স্থিপ্ন হই 
পুনরায় এ রোগশান্তি হইলে এবং পতিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত 
করিলে কি হইবে এবং প্রাযশ্চিন্তের জন্য কতকাল অপেক্ষা 
করিচ্তে হইবেক এবং সপুত্র! কি অপুত্রা অথবা অক্ষত কি ক্ষত 
যোনির বিবাহ দিবার কি সাধারণ সকলেরই পক্ষে এ বিধি 
এবং কোম বিধি মতে এঁ প্রকার বিবাহ হইবেক এ স্ত্রীর 
অথবা তদগর্ডজাত পুত্রের নাম কি হইবেক। 
.* কেননা বিপক্ষের! বলিবেন যে স্মৃতির প্রমাণ ব্যাকরণ দ্বারা অর্থাস্তরের 


চেষ্টা ক্ষরা হইতেছে ফলতঃ ধনটা অশুদ্ধ শব্দে গঠিত হওয়ার ইহার প্রতি 
বিপুল সন্দেহ হইতে পারে। 
৪ 





(২৬) 


ইত্যাদি অনেক বিষয়পুরাশর-সংহিততার-কিছুই মীমাংসা. 
নাই। যদি বল ফে-অন্য শাস্ত্র বারা এ নকল বিষয় মীমাংল। 
করিতে হইবেক- . তাহাতে দেখা যায় যে পতি অন্ুদ্দেশ. 
হুইলে কতদিন পরে এ স্ত্রীর বিবাঁহ হুইবেক তাহার বিধি 


'কোন শাস্ত্রে নাই তবে এই মাত্র আছে যে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত 


আনুদ্দেশ হইলে তাহার কোন সংবাদ ন। পাইলে এ ব্যক্তিকে 
যৃত জ্ঞান করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করিবেক পরে যদি সে পুনরা, 
গত হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হুইবেক। কিন্তু & 
দ্বাদশ বর্ষ গতে যে তাহার স্ত্রীর বিবাহ দিতে হুইবেক ইহ! 
€কানশাঞ্দ্রেই নাই বিশেষ যুক্তিসিদ্ধও নহে কারণ দ্বাদশ বর 
প্রতীক্ষ। করিয়া এ স্ত্রীর বিবাহ দিলে উদ্দেশ্য অফল হইতে, 
পারে না কারণ এ সময় প্রতীক্ষাতে স্ত্রীলোক প্রায় বৃদ্ধ। হইয়া 
যায় এবৎ অনুদ্দেশ হওয়। ব্যক্তি পুনরাগত, হইলে. তাহার. 
স্ত্রীকে আর সে পাইবেক ন| ইহ! নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ হই-. 
তেছে। এবং সংসারধর্মম ত্যাগ করিলে ব। হঠাৎ পুংশক্তি 
রহিত হুইয়! ্লীব হইলে বা পতিত হইলে কতকাল প্রতীক্ষা 
করিয়া তাহার স্ত্রীর বিবাহ হইবেক তাহাও কোন শাস্ত্রে বিছি 
দৃষ্ট হয় না এবং তাহার! পুনরাগত এবং রোগ হইতে মুক্ত ও 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে যে নাপন স্ত্রী পাইবেক ন| ইহার, যুক্তিও 
দেখিনা! বরং তাহাতে সর্বদাই অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে। 
বিশেষতঃ পতিত ব্যক্তির স্ত্রীর বিবাহ দিতে হইলে বর্তমান 
সময়ে শান্ত্রসম্মত অনেক লোক পতিত হইতেছে তাহাতে 
গরতিদিন সহ বিবাহ দিতে হইবেক। ন্রিকালজ্দু_প্রাশর 
খষি ইহা। অবশ্যই জানতেন যে ভবিষ্যতে এইরূপ-ঘটিবেক 
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ভাঙা জনিয়াও গরপ্রধীর ব্যবস্থা দেওয়| কখনই সঙ্গত কথ! 
নহে। এবং এরূপ স্ত্রীর বিবাহ যে পরিপ্তদধ বিবাহ হইবেক 
তাছাঁর বিধি কোন শাস্ত্রে পাওয়া যায় না এবছ তাহ! যুক্তি- 
দিদ্ধও হইতেছে না ফেননা! স্বামীর মৃত্যু ইত্যাদি উপরোক্ত 
ঘটনাতে পুত্রবততী স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইলে বালক পুঃত্রটাকে 
পরিত্যাগ করিয় স্বামীর নিকট তাহার যাঁইতে' এবং স্বামীর 
সম্পত্তির রক্ষক স্থির করিতে হয় নতুব। বালক পুত্রের উপায়া- 
ভাব বিশেষতঃ বিদেশীয় জাতির ন্যায় এই দেশের লোঁক 
নিঃস্ব নহে এবং বিবাহিত পতিও স্ত্রীকে তাহার বাঁটাতে 
লইয়া! যাইবে । এদিকে বিবাহের ব্যবস্থাও পরিস্কার থাকিল্‌ 
তাহাতে আাঁর নিকৃষ্ট খপুর যাতনা সহ্য করার প্রয়োজন না 
থাকায় হৃতরাং পুত্রটীকে উৎপাৎ জ্ঞান করিয়। কৌশলে 
তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে । ইহা জণ হত্যা অপেক্ষাপ্ড 
নিকৃষ্ট হইতেছে। 

যদি বল যে পুত্রবতীর বিবাহ ন! দিয়! অপুত্রাঁর বিষাহ্‌ 
দিলে যুক্তিলঙ্গত হইতে পারে। তাহাতেও পুত্রবতীর। 
কৌশলে পুত্রের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অপুত্রা হইগ্না] বসিবেন ॥ 
জুবং পূর্ব স্বামী পুনরাঁগত ও রোগমুক্ত এবৎ প্রায়শ্চিত করিয়। 
মেরুশ হ্রী হারাইল তক্্রপ প্রানোপম পুত্রও হারাইল পরাশর 
যুনি ত্ৈকালজ্ঞ হইয়া এইরূপ অনিষ্টকর ব্যবস্থ। দিয়াছেন 
ইহা নিতীন্ত অযৌক্তিক হইতেছে । যদি বল ষে উহা সমুদয় 
পরিত্যাগ করিয়। কেবল অক্ষতযোনি-বিধবাঁর বিবাহ দেওয়াই 
উদ্দেশ্য কিন্তু তাহ। পরাশরের বচনে নাই । তবে অন্যশান্ত্ে 
আছে যে অক্ষত এবং কষতযোনি বিধবার বিবাহ হইলে বেস্্ী 
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পুত এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র পৌবর্ভব হছইবেক? তত্ডিনস 
বিধধার বিয়াহু মনে পরিশুদ্ধরূপে হইবেফ াহা দেখা যায় ন! 
'দ্বিশেষতঃ পরাধরসংছ্ছিতীয় পুন ও পৌনর্ভব বিষয়ের কিছুই 
বিধান মাই। ত্বতঞ্রব বিবাহিত! এবং বিধবার পুনর্বি্ববাহ 
দেওয়ার বিধি পরশ খাষি করেন নাই এবং করিবার উদ্দেশ্য 
ছিল ন1 এবং তিনি সমুদয় ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের ব্যবস্থাও 
করেৰ নাই ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যবস্থ' সকল রহিত করাও হয় 
মাই তবে পল্লাশন্প স্মৃতির উদ্দেশ্য কি ভাহা দেখ। যাক । 
পরাশরসংহিতা ১ অধ্যায় ২৩ শ্লোক। 
কৃতেতুমানবোধন্ম স্ত্রোতায়াংগৌতমঃস্থৃতঃ। 
দ্বাপরেশাঙ্খলিখিতঃ কলে।পারাশরসস্মৃতঃ । 
ষন্ু ও গৌতম এবং শাঙ্বলিখিত ও পরাশর প্রণীত ধর 
শাস্ত্র ধথাক্রমে সত্য, প্রেত! দ্বাপর এবং কলিধুগের প্রধান, 
ধর্মশাস্্র তাহা এ এ যুগে এ এ শাস্ত্র সকল প্রধানরূপে গণ্য 
হইবেক। বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় পুস্তকের ৪পুষ্ঠার নিচে টি্ন- 
নীতে এই নর্থ স্বীকার আছেন। ৃ 
. এই বচন দ্বার! সামান্যাকাঁরে পর্াশর প্রণীত ধর্শীন্্ 
কলিতে প্রধানরূপে প্রামাণ্য বটে কিন্তু পরাশর দংহিতা ষে, 
সরুল বিষয়ে প্রধান তাহা বল। যাইতে পারে না বিশ্েন্তঃ 
বিধবা বিবাহের ব্যবস্থাপক পরাশর খধি যে নহে তাহ পূর্বে 
দেখান হইল তবে পরাশর কোন বিষয়ের বক্তা হইতেছেন, 
কেনা বিবাহ সংস্কার রাজধর্ম, দায় ভাগ এবং উপনয়নাঁদি 
কার প্রভৃতি কোন ব্যবস্থাই স্পউরূপে মীমাংসা করেন 
মাই এবং যে কোন বিষয় হউক ন কেন তাহার ব্যবস্থা 
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করিত হইলে ন্যান্য শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। তবে 
পরাশর সংহিতীয় প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ের অধিক কথ! বলা হই 
য়াচছছে। তাহাতেও মনু যাঁহা বজিতে বিস্মৃত হইয়াছেম 
তাহাই বলিয়াছেন। এবং পরাঁশর সংহ্তাঁর বিশেষ বচন 
দ্বারা তাহাই প্রমাণ হইতেছে। যথা 
পরাশর সংহিত! 
১আধ্যায় ৩৩ শ্লোক । 
যুগেচ যুগেচ সামর্থং শেষং মুনিভি9্ভাষিতং | 
পরাঁশরেগ চাপুযক্তৎ প্রায়স্চিতং প্রধীয়তে | 
যুনিগণ যুগভেদে সামর্থ ভেদ এবং অন্যান্য ভেদ সকল 
কহিয়াছেন পরস্তু কলিযুগে পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিভই প্রধান 
হুইতেছে। 
_.. এ সইিতার ষষ্ঠাধ্যায় ১ প্লোক। 
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রাণিহত্যান্থ নিষ্কতিম্‌। 
পরাশরেণ পূর্বেবাক্তাৎ মন্বর্ধেপিচবিস্বৃতাং। 
অতঃপর প্রাণি-হত্যাদি নিষ্কৃতি যাহাতে হয় তাহা আমি 
বলিতেছি মনু যাহ। যাহা বিস্মৃতিক্রমে বলেন নাঁই এবং পুর্বে 
পরাশর তাহ! বলিয়াছেন ।, এই বচন দ্বার বোঁধ হয় যে 
১অধ্যায়ের ২৩ষ্লোকে যে কলিযুগে পরাশর স্মৃতি প্রধান বলা 
* এই ছুইটী বচন দৃষ্টে বোধ হয় যে পরাশরদংহিতার বক্তা অন্য কোন 
ব্যক্তি ছিলেন কেননা পরাশর বলিয়াছেন একথ| বচনে প্রকাশ হইতেছে 
এবং অন্যান্য কয়েকটা বচনেও এরূপ আছে থে হউক তাহার নাম প্রকাশ 
ন! থাকায় ইহার শীমাৎস! করা যাঈতেছে না ফলকথা রুনন্দন ভট্টাচার্য 


প্রভৃতি এসংহিতার বচনেও শ্বীয় স্বীয় গ্রন্থে ধরিক়্াছেন বটে তথাপি বিপুল 
সন্দেহ যাইতেছে না। 
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হুইমাছে তাহা প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েই থাকা উদ্দেশে বলা হইয়াছে 
নতুবা! উপরোক্ত ৩৩ শোকে প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে পরাশর স্মৃতি 
প্রধান একথা বিশেষ করিয়! বলিঝ!র প্রয়োজন কি ছিল। 
অতএব এই ছুই বচন এবং পূর্বোক্ত অন্যান্য কারণে সিদ্ধান্ত 
হয় যে পরাশর স্মৃতি প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে কলিতে প্রধান গ্রমাঁণ 
স্বরূপ মান্য ও গণ্য 7 হইতেছে ॥ নতুবা অন্যান্য বিষয়ে আন্ুস- 
ব্গিকভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা নূতন নহে তৎুসমস্ত প্রায় 
অন্য স্মৃতির অনুকরণ মাত্র হইতেছে তদ্বিষয় মিলন করিয়! 
দেখিলে বুঝা যাইতে পারে । বিশেষতঃ নকটেম্বতেপ্রত্রজিত 
ইত্যাদি শ্লোক নারদসংহিতার অবিকল অনুকরণ হইতেছে। 
ইহাতেও একথ। প্রমাণ দিতেছে । যদি এ বচন বিবাহিত। 
স্ত্রীর পুনর্বর্ববাহের বিধান করিবার উদ্দেশে পরাঁশর খষি বলি- 
তেন তবে অন্ততঃ এ স্ত্রীর বিবাহ কি প্রকারে হইবেক এবৎ 
তদগর্ভজাত পুত্রের নাম কি তাহা বলিতেন। কেননা! পূর্বে 
মনু যে আট গ্রকাঁরবিবাঁহের কথা বলিয়াছেন্ন তাঁহার কোন 
বিবাহের অন্তর্গত এই বিবাহ হইতেছে ন|। 
আটপ্রকার বিবাহ এই | 
মনু ৩ অধ্যায় €১ শ্লোক । 
'ব্রান্মোদৈব জ্তথৈবার্ধঃ প্রাজাপত্যস্তথান্থ্রঃ । 2 
গান্ধর্ষ্রবোরাঁক্ষমশ্চৈৰ পৈশচিম্চাউমোধম্ 1 

ব্রা, দৈব, আর্ধ, প্রাজাপত্য, আস্তুর, গান্ধর্ক রাঁক্ষম ও 
অধম পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ হুইতেছে। 

মনু ৩ অধ্যায় ২৭ হইতে ৩৪ শ্লোকে এ আট প্রকার 
বিরাহের লক্ষণ যে আছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই | 


শি ০ 
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বজালক্বরাদি ভূষিত! কন্য। উত্তম বরকে বিধিপূর্ববক প্রদান । 
ব্রাহ্ম । যজ্ঞেতে সালঙ্কঁত। কন্য। বিধিপুর্ববক পুরোহিতকে দাঁন। 
দৈব। একটা গাভী বা একটা বৃষ অথবা উভয়,সজ্ঞার্থে বরপক্ষ 
হইতে লইয়] যে কন্য! দান কর! যায় তাহা। আর্ধ। তোঁমর। 
উভয়ে গানস্থ্য ধর্ম আচরণ কর এই বর ও কন্যাকে বলিয়া বিধি 
পূর্বক অর্চন। দ্বার ষে কন্যা দান তাহার নাম প্রাজাপত্য। 
কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে পণ দ্রিলে যে এ কন্যা! দান 
করা যায়। তাহার নাম । আস্বর। কন্যা এবং বর উভয়ে পরা 
স্পর অনুরাগ হকারে যে বিবাহ হয় তাহা। গান্ধরর্ব। বলপুর্ব্বক 
কন্যা হরণ করিয়া! ঝি্তাহ করার নাম রাক্ষল। নিদ্রায় অভি- 
ভূতা বা মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা কামোন্মভ্তাকে-কুকর্্ম করিয়া! 
যে বিবাহ হয় তাহাকে পৈশাচ অধম বিবাঁহু বলে 1 ইহার 
মধ্যে গান্ধর্বব্য ও রাক্ষস ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যেই অধিক চলন 
থাকা পুরাণ পাঠে জানা যাঁয়। এক্ষণ ব্রাহ্ম ও আসর বিবাহ্‌ই 
প্রচলিত আছে তত্ভিন্ন আঁর আর বিবাহ প্রচলিত থাকা এদেশে 
দেখ। যাঁয় ন। ঘে হউক এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে পরি- 
শুদ্ধ রূপে বিধব! বিবাহ কোন প্রকারের অন্তর্গত স্থির হুই- 
তেছে না। এই মকল বিবাহে কন্যা অর্থাৎ কুমারী অবিবাঁ 
হিতা কন্যারবিবাহই নির্দিক্ট হইয়াছে । বিশেষতঃ অবিবা- 
হিতার বিবাহই বিবাহ হইতেছে। 
ঘাঁজ্ঞবন্ধ্য ১ অধ্যায় ৫২ শ্লোক । 
অবিপ্লুত ব্রন্মচর্ষ্যে। লক্ষণ্যাৎভ্তিয়মুদ্ধহেৎ। 
অনন্যপৃর্বিবকাংকান্তা মদপিণ্ডাং যবীয়সীম্‌ ॥ 
্র্মচ্ধ্য পালন করিয়া হুলক্ষণা অবিবাহিতা অসপিপগা 
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হর়্ঃফনিষ্ঠ। স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। ইহার মধ্যে অবিবাহিত! 
ও স্সপ্রিণ্া এবং বয়ঃকনিষ্ঠা বিবাহই নিয়মবিধি হইতেছে ।) 
হুলক্ষণা না ইইলেও চলে এবং উদ্ধাহ তত্বধ্ত_ মহাভার-/ 
তের বচনে আছে যে। 7৭ 
ত্রিংশদ্র্ষ: ঘোড়শবর্ষাং ভার্য্যাৎ বিশ্দেতনগ্নিকাং। 
অতোহপ্রবৃভ্েরজনি কন্যাং দদ্যাৎ পিতাসকৃৎ ॥ 
ত্রিশবর্ষবয়ঃক্রমে পুরুষ খতু না হওয়া ষোঁড়শবর্ষা কন্যাকে 
বিধাহ করিবেক। এই কারণে পিতা যে কন্যার খু হয় 
নাই তাঁহাকে একবার মাত্র দান করিবেন। রঘুনন্দন ভ্টা- 
চার্ধা মহাশয় স্মতিসাঁগরের সপ্তপন্বৎসঞর্ধং ইত্যাদি বচন 
দ্বার। মীমাংসা করেন ষে সাঁতবৎুসরের উদ্ধ অষটমবর্ধ, প্রবর্ত 
হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত খতু ন! হওয়া কন্যার 
বিবাঁহই প্রত বিবাহ তবে পিত্রা্দিরা কন্যার বিবাহের চেষ্টা 
না করিলে যদি ধাতু হুয় তবে তাহারা পাপী হইবেক এবং 
চেষ্টা করিয়া পাত্র না পাইলে যদি খাতু হয় তবে তাহারা 
পাপী নহে। কিন্তূ উভয় গতিকে বিবাহে দানের ফল 
আল্ল মাত্র হইবেক বলিয়া এ বিধাহ অশ্রশস্ত হইতেছে। উছ! 
মন্বাদি সম্মত এই কারণে সাধু সমাজে খতু না হওয়| কন্যার 
বিবাহ দেওয়ারই চেষ্টা হুইতেছে। অতএব অবিবাহিক্তার 
বিবাহই বিবাহ তত্ডিনন অন্য প্রকার বিবাহের ,বিধি নাই। 
তবে পূর্বে ষে পুন্ভ্ড বিবাহের কথা বলা হইয়াছে তাহার 
ংস্কার কেবল সঙ্গলার্ে প্রজাপতি যাগ ছারা নির্বাহ হইত 
মাত্র তাহাতে বিধিপূর্ববক বৃদ্ধিশ্রপ্ধাদি এবং পাঁণিগ্রহণিকাঁদি 
. বৈবাহিক মন্ত্রাঠপুর্ববক গোত্র ও তিনপুরুষের লাম উল্লেখে 
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পুজয়ীয় দাঁন করা হইত না। কেনপাঁ কম্যা দাল একার 
ধ্যতীত ছুইবার হইতে পারে না উপরে মহাভারতের প্রাণ 
দেওয়৷ হইয়াছে এক্ষণ আরো প্রমাণ দেওয়া মাইতেছে। 
রর ৯. অধ্যায় ৪৭ শ্লোক । 
সকদংশোনিপততি সকৃৎকন্যা গ্রদদীয়তে 1 
সন্কদাহদদানীতি ভ্রীন্যেতানি বতাৎসকৃৎ 
ভ্রাত্গণ পৈতৃক সম্পত্তি একবার অংশ করিবেন কন্যা 
একবার মাত্র দান হইবেক এবং দদানি বাঁক্য একবার বলি- 
বেক। নাধুদ্দিগের এই তিন কর্ম একবার, ব্যতীত ছুইবার 
হয় না। ইহা দ্বারা বত! কন্যার পুনরায় দান হইতে পাঁরে না । 
এবৎ মনু ৮ অধ্যায় ২২৬ শ্লোক । 
পাণিগ্রহথণিক। মন্ত্রাঃ কম্যান্থেব প্রতিষ্ঠিত । 
ন। কন্যাস্থকচিৎনৃণাং লুপ্তধর্মক্রিয়াহিতাঃ। 
পানিগ্রহণিকা অর্থাৎ বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্র, কন্যার অর্থাৎ 
অবিবাহিতার প্রতি উক্ত হইয়াছে । অকন্যা অর্থাৎ বিবাহি- 
তার প্রতি উক্ত হয় নাই! কেননা তাহারদিরগের বিবাঁহে 
ধরিয়া লুপ্ত হয়। কুল্ল,কতট্ট মহাশয় টীকাতে তাঁহার একটী 
মন্ত্র লিখিয়াছেন তাহাতে কন্যা শব্দ আছে পরিশৈষে তিনি 
মীষাং ॥ করেন যে অফন্য। অর্থাৎ বিধবাদিগের পুনর্ভ্( বিবাছে 
হোম মন্ত্রপাঠ করিবে কিস্তু এবিবাহ ধন্য নহে তাহা অধর্ধ্য 
বিবাহ হইতেছে। ইহাদ্বার বোধ হয় যে প্রজাপতি যাগ 
দ্বার এ বিবাহ নির্বাহ হইত। বিশেষতঃ সম্প্রদান কালে: 
কন্যার পিতৃগোত্র উল্লেখ করিক্! যে দান করিতে হয় তাহা 
পুনর্ভু বিবাহে হইতে 'পারে না কেননা গোত্রান্ত মন্ত্র দ্বারা 
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কন্যা একবার গোত্রান্ত হইয়া আজীবন পতি গোত্র উল্লেখ 
করিয়া ব্রতনিয়ম পুজা দীক্ষ। প্রভৃতি যে কিছু কার্ধ্য করিয়া 
থাকেন এবং তাঁহার মরণান্তে যে শ্রাদ্ধা্রি হয় তাহাতে পণ্তি 
গোত্র উল্লেখ হইয়। থাকে এমতাবস্থায় তাহাকে পুনরায় পিতৃ- 
গৌত্র উল্লেখে দান করা যাইতে পাপে না. স্ত্রীলোক বেদ 
মন্ত্র বারা গোত্রাম্তর হওয়ার বিষয়ে আরো প্রমাণ এই যে। 
উদ্বাহতত্বৃত লঘুহারীত সংহিতাঁর বচন. -' 
স্বগ্রোত্রাহ্ত্রশ্যতে নারী বিবাহা সপণ্তমে পদে ।:- 
পতিগোত্রেণ কর্তব্যাতস্যাঃ পিণ্তোদকঃক্রিয়া। 
বিঃ ১৬৭ পৃহ। 
বিা হাঙ্গ সপ্তপদী গ্র্নন হইল এ স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে 
ভ্রষ্ট হয়। তাহার শ্রাদ্ধ পতিগোত্র টি করিয়া করি- 
বেক। এব ২1. উ ও 
তা ঠা বচন।. 
- পানিগ্রহনিকনিল্ত।ঃ টিভি রগ 
ভর্ত গোত্রে রী দেয়ংপিখ্োদকংততঃ | 
উলটে ওর পটেল টি পলি ববিইস্চ৬লংপৃত ৮ 
পাণি্হণ, সম্পাদক মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী টি হইতে অপ- 
হৃত হয় তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পতিগোত্র উল্লেখ করিয়াঁফরি- 
বেক। বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে ও স্ত্রীর সপিন্ীকরণ না হওয়া! 
পর্য্যস্ত সে পিতৃগোত্রে থাকে । বা প্রমাণ: উদ্বাহতত্বধূত 
কাত্যায়ন বচন। 
ংস্কতায়াস্ত ভার্য্যায়াৎ সপিভীকরণীভ্তিকং । 
.. পৈতৃকংভজতে গোত্র মদ্ধস্তপতিপৈতৃকৎ । বিঃ ১৬৭ পৃঃ 
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এবি? ফা মং আর্থ করেন ষে। বিঝাহ।সংস্কাঁর হইলে স্ত্রী 
জপিতীরুরণ পর্ধ্স্ত পিতৃগোত্রে থাকে .সপিগীকরণের পর 
শ্বশুর গোত্রতাঁগিনী হয় ॥ এই অর্থ নিতান্ত অসঙ্গভ হইতেছে। 
কারণ বচনের প্রকৃত অর্থ এরূপ নহে । বিশেষতঃ বেদমন্ত্ 
এবং পূর্বেবাক্ত হারীত ও বৃহস্পতি বচনের সহিত সম্পূর্ণ 
অনৈক্য এবৎ অন্যান্য শীস্্ানুসারে এ ভ্ত্রীর পতি গোত্রে যে 
সকল কার্ধ্য ব্যবহারে প্রচলিত আছে তাহার রি্পরীত বিধায় 
কোনক্রমে কর্ধণ্য হইতেছে না। বচনের প্রকৃত অর্থ এই ষে.। 
ভারধ্যা সংক্কতা হইলে পর ভাহার সপ্িপ্তী করাস্তিক. অর্থাৎ 
সপিন্তীকরণ কালীন পা্বন শ্রাদ্ধ এ স্ত্রীর পিতৃগোত্র অর্থাৎ 
পিতৃকুলকে ভজন করে। অর্থাৎ এস্ত্রীর পিতা পিতামহাদির 
নাঁদকব্ধণে হয়... এবংএসপিওকরণের, উদ্ধ ।ষ -পার্বন হহুয় 
তাহাতে এস্ত্রীর পতির পিতৃ পিতাঁমহ।দির নামে হয়। ইহাতে 
সপিশ্তীকরপান্তিক কর্ম্ট পিতৃগোত্র ভজনা.করে, এই অর্থ ব্যতীত 
স্ত্রী পিতৃগোত্র ভাগিনী হয় এ গ্রকার অর্থ কোনক্রমেই হুইতে 
পারে না।. ইহার কর্তপদ সপিপ্তীকরণান্তিকৎ এবং কর্মপদ্র 
পৈতৃক গোত্রং। ক্রিয়াপদ ভজতে। তাঙপর্ধ্য এই যে গোত্র 
শব্দেকুজ বুঝা * তঃত অ্িতৃকুল:উল্লেঞস-এরঞ তন পিস্তী- 
করণ-নিমিতত পার্বণ শ্রাদ্ধ হয় ভার অমাবন্য। অথব!. অপর 
পক্ষে ্ীর মৃত্যু হইলে তাহার : বিকৃত পার্বণ আদ্ধ অর্থাৎ 
পার্বন বিধানে যে .একোদ্দিষ্ট - শ্রাদ্ধ হয় তাহাতে পতির 
পিতৃকুলের নাম উল্লেখে হয় এই জন্য উর্ধন্ত পিতৃ. পৈতৃকং 
এই শব্দ আছে। ফলিতার্ঘে আমারদিগের শাখাতে এরূপ 





*কুলং জনপদে গোত্রে ইত্যমরঃ। 


€ ৩) 


ব্যবহার নাই। তাহাতে সপিত্তীকরণ সময়েও পত্তির পৈতৃক 
কুল অর্থাৎ স্বামীর পিতৃপিতামহাদিক্ নাষোল্লেখ হুইয়। থাকে 
বিক্কৃত পার্ববণ্রেত কথাই নাই। এজন্য রঘুনন্দন ভটাচার্য্য 
মহাশয় বলেন যে কাত্যায়নীয় বচন শাখান্তরীয় বিধায় শিষ্টা- 
চারে ব্যবহার নাই তিনি অনাবশ্যকীয় বিবেচনায় এ বচনের 
শার্থ করেন নাই তাহীতেই বিঃ সাঃ মঃ আড়ম্বর করিয়াছেন। 
পাঁঠকবর্গের বোধ-সূলত জন্য আমি পরিক্কীর অর্থ করিলাম 
ইছ। রঘুনন্দনের মতের সহিত এক্য ভিন্ন বিরুদ্ধ হইতেছে 
না। বিঃ সাঃ মঃ বিধবার বিবাঁহ দিবেন বলিয়। সমুদায় শাস্ত্রে 
ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে বচনের অর্থ করিয়া দেশেয় ধর্ম কর্ম 
লোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তিনি বলেন স্ত্রীলোকের 
ব্রত নিয়ম ইত্যাদিতে গোত্র উল্লেখের প্রয়োজন নাই এই 
কথ| সঙ্গত কি না পাঠকগণ বিবেচন| করিবেন। এই কল. 
শান্ত দৃষ্টে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পুর্ববকার পুনর্ভূ বিবাহে 
বৈঝাছিক সমুদয় কার্ধ্‌ হইত না তাহা৷ অধন্ম্য বিবাঁছু তবে 
অনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য একটি হোম করিয়। স্ত্রীকে গ্রহণ 
কর! হইত । যদি বল যে পুনর্ভ বিবাহ অধন্ম্য হইলে ম্দ্বাদি 
খষির| তাহার বিধি কি জন্য করিয়াছেন। তাহাতে বক্তব্য 
এই যে। চিজ 
পুনর্ভ্( বিবাহের কারণ। মনুর ৯ অধ্যায় ৬৫ সুহতে ৬৮ 

পর্যন্ত লোকে এবং বক্ষ্যমান বৃহস্পতি বচনে নিদিষ্ট 
হুইয়াছে। 

নোদ্বাহিকেন্ মন্তরেন্থ নিয়োগঃকীর্ততে কচিৎ। 

নবিবাহা বিধাবুক্তৎ বিধবা বেদনং পুশ! ৬৫ ॥ 


€ ৩৭) 


অযংদ্বিজৈর্থিবিদন্তিঃ পশুধর্ষোবিগর্হিতঃ । - 

মনুষ্যাণা মপিপ্রোক্তো বেণের!জ্যং প্রশানতি ৬৬। 

সমহীমখিলাং ভু্জন্রাজর্ষিঃ প্রবরঃপুর1। 

বর্ণানাং শঙ্করং চক্রে কামোপহত চেতনঃ। ৬৭ 

ততঃগ্রস্ৃতি যোমোহাঁৎ প্রমীতংপতিকাৎস্্রিয়ং । 

নিষোজয়ত্যপর্থংতৎবিগহ্ভ্ভিসাধবঃ। ৬৮। 

বৈবাহিক মন্ত্রে একের স্ত্রীতে অন্যের ছিয়োগ এবং বিবাহ 
বিধিতে বিধবার পুনর্ববিবাহ বিধি নাই। ৬৫। বেণরাঁজার 
রাছ্যশাসন কালে এরূপ নিন্দিত পশুধর্দ প্রচার হইয়াছিল 
নতুবা দ্বিজগণ ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক এ ধর্ম মাননীয় নছে। ৬৬ 
এ বেণরাজ। রাজর্ষি শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি অখিল পৃথিবী 
ভোগ করিয়াছিলেন কিন্ত কাষেতে হতবুদ্ধি হুইয়! এ ধর্ম 
.প্রচার ও বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ৬৭। তদবধি এ 
ধর্ম প্রচালত হওয়ায় মোহপ্রযুক্ত মৃতভতৃকা স্ত্রীতে যে কোন- 
রূপে সম্তান উৎপন্ন করণার্থে নিযুক্ত করে সাধুর! তাহাকে 
নিন্দা করিয়। থাকেন। ৬৮। 
যদি বল যে পরাশর খধি যখন বিধবার বিবাহের বিধি 

করিয়াছেন তখন-শাস্তাস্তরের দ্বার যে দোঘযুক্ত পুনতূর্ববিবাহ 
বিপ্রি গএছে তাহার বিধানমতে এক্ষণ বিবাহ প্রচলিত হইবেক। 
এবং এ শরীর গর্ভজাত সন্তানকে পৌনর্ভব পুত্র বলা যাইবেক। 
ইহাতে বক্তব্য এই যে পরাশর ধষি আদৌ বিধবার বিবাহের 
বিধি করেন নাই তাহা! পূর্ব্বে মিমাংসা কর! হইয়াছে। এবং 
কলিযুগে পৌনর্ভব পুত্র ও বাগ্দত্ত। অথব| বিবাঁহিতীঁর পুনর্বি- 
বাহ ও ক্ষেত্রজ পুত্র এবং নিয়োগ বিধি রহিত হুইয়াছে। 


(৩৮) 


. কলিযুগের নিষিদ্ধ হি 1 
১7 সহস্পতিসংহিতী 1. 

উত্তোমিয়োগে মনুন নিষিদ্ধঃ ক্বয়মেবতু 1 

যুগহাসাঁদ শক্যোহিয়ং কর্ত,মন্যেরিধানতঃ | ৰা 

তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ 'কৃতাত্রেতাযুগে নরাঃ। 

দ্বাপরেচ কলৌনুণাং শক্তি হাঁনিহি নির্দিতা। 

অনেকধ! কৃতাঃ পুত্র 1 খযিভির্ষৈঃ পুরাতনৈঃ। 

নশব্যাস্তেহধুনাকর্ত,ৎ শক্তিহীনৈ রিদন্তনৈঃ | , 

বিধবাঁতে সম্তানোৌৎ্পাদনের নিয়োগ ধর্ম মনু যাঁহা বলি 
যছেন তাহ তিনি স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন-কেন না' যুগের 
হ্রাস হওয়াতে লোক সকল বিধান পূর্বক এ সকল কার্ধ্য 
করিতে শক্ত হইবেক না। কারণ সত্য ত্রেত! দ্বাপর যুগে 
লোক সকল তপঃ জ্ঞান সমাধুক্ত ছিল কলির লোক সকল: 
শক্তিহীন রূপে স্জন হইয়াছে । অতএব পুরাতন খধিগণ 
কর্তৃক নির্দিউ অনেক প্রকার পুত্র লোকের ছিল-এক্ষণ লোক 
সকল শক্তিহীন থাঁকাঁতে তাহা বিযি, সম্র্থনহে |. আনেক 
পুত্র,থাকার গ্রমাণ 8. ক ৮৯7 
* মনু ৯ অধ্যায় ১৫৮।১৫৯।১৬৮। 

পুত্রান্দাদ রানাহনুপাও স্বায়ন্তুবৌ মন ৯৮৯ ২ 

তেষাংষড়বন্ধু দায়াদা যড়দায়াদ বান্ধব । ১৫৮। 

ওুরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃকৃত্রিমএবচ | 

গুঢ়োৎপনোহপবিদ্ধশ্চদায়াদ। বান্ধবাশ্চমষট। ১৫৯ । 

কানীনস্চ মহোঢুশ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা 

্বয়ন্নভশ্চ শৌদ্রুশ্চ যড়দায়াদ বান্ধবাঃ। ১৬*। 
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থায়স্তুব মন যে; দ্বাদশ প্রকার পুত্র কহিয়াছেন উহার 
ষধ্যে উল, ক্ষেত্রজ, দত, কৃত্রিম, গুঢোৎপন্ন অপবিদ্ধ এই 
ছয় পুত্র বান্ধব "ও দায়াদ। কাঁনীন সহোঁঢ় জ্রীত  পৌনর্ভব 
্বয়ন্দত ও-শুদ্রা পুত্র এই ছয় পুত্র দায়াদ নহে কিন্তু বাম্বাব 
হইতেছে। এইরূপ অন্যান্থস্থৃতিকারের! ক্রম বিপর্ধ্যায় ক্রমে 
কেহ দ্াঁদশ কেহ ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত পুত্র থাকা কহিয়াছেন। 
বৃহস্পতি ত্রয়োদশ পুত্র ধরিয়া বলেন যে) . 
আজ্যংবিনা যথাতৈলৎ সন্ভিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতং ৷ 
তখৈকাঁদশ পুক্রীস্ত পুত্রিকৌরসয়ে! বিনা । 
যেমন ঘৃতের প্রতিনিধি তৈল হয় তদ্রুপ ওরস ও পুত্রিকা 
পুত্রব্যতীত অন্য একাদশ ্র হা ॥ এবং পরাশর 
বলেন পুত্র চারি প্রকার 1 
পরাশর সং ফিতার ৪ অধ্যায় ২০ শোক । 
ওরমঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ-কৃত্রিমকঃস্তঃ | 
ওরস দত্তক ও কৃত্রিম এবং ক্ষেত্রজ। ইহার মধ্যে ক্ষেব্র- 
জের অভাব হইয়াছে তাহ। পরে ব্যাখ্যা করা যাঁইবেক। 
কিন্তু পৌনর্ভব প্রভৃতি আঁর আর পুত্র কল নিষেধ ইহাঁতে 
হইতেছে ।  : বৃহম্ারদী্ী পুরাণ । 
- -শমৃদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমগ্ুলুবিধারণম্‌। 
ঘিজানামদবর্ণা্থ কন্যাসুপযমস্তথ ॥ 
রা 
মাংসাদনংতথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথ! ॥ 
8488৯ পুনর্দানংপরস্যচ ॥ 
ীর্ঘকালংক্রক্ষচর্ধ্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥ 


(৪5 ) 


মহীপ্রস্থীন গমনং গোমেধঞ্চতথামখৎ । . 
০ ইমান্ধর্্মান্‌ কলিষুগেবজানা লুন্্রনীধিণঃ। বিঃ ১৭ পু ৮ 
সমুদ্রযান্র। কমণডলুধারণ দ্বিজাতীর ভিন স্বাতীয় স্ত্রী বিবাহ 
দেবর ছারা পুভ্রাৎপাদ্ছন মধুপকেপশুবধ আদ্ধেমাংসভোজর 
কামপ্রস্থধন্্মীবলন্বন দত্তাকনযাকে পুনরায় দান দীর্ঘকাল শ্রহ্ষ- 
চর্্যানুষ্ঠান নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন গোষেধ 
যজ্ঞ মনীষি অর্থাৎ খষিগণ এই সকল ধর্ম্ানুষ্ঠান কলিযুদে 
নিষেধ করিয়াছেন? 
আদিত্য পুরাঁণ। 
দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্ধ্যৎ ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ । 
দেবরেণস্থতোতপন্তিদভীকন্যাপ্রদীয়তে । 
কন্যানামসবণানাৎ বিবাহশ্চদ্বিজাতিভিঃ ॥ 
আতভাদ্দি দ্বিজাগ্রাণাৎ ধর্শাযুদ্ধেনহিংসনম্‌ । 
বানগ্রস্থীশ্রমপ্যাপি গ্রবেশৌবিধিদেশিতঃ 1 
বৃত্তঃস্বাধ্যায় সাপেক্ষমঘনংকৌচনস্তথা । 
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাংমরণান্তিকৎ ॥ 
সংমর্গদোষঃপাঁপেন্ মধুপর্কেপশোর্বধ ! 
দরত্তোরসেতরেষান্ত পুত্রর্থেনপরিগ্রহঃ ॥ 
শুদ্রেযুদামগোপাল কুলমিত্রার্ধসীরিপাম্‌ | *-- 
তভোজ্যান্নতাগৃহস্ছস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ ॥ 
ত্রাহ্মণাদিসুশুড্রপ্য পু তাঁদিক্রিয়াপিচ । 
ভূথগ্নিপত্রদক্ষে বৃদ্ধাদিমরণত্তথ। ॥ 
এতানিলোকপ্রপ্ত্যর্থং কলেরাদৌমহাত্বভিঃ ॥. 
নিবর্ভিতানিকর্ধাণি ব্যবস্থাপূর্ববকৎবুধেঃ'॥ বিঃ ১২ পৃঃ 
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দীর্ঘকাল ব্রদ্মচর্য্য ইসা দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন 
দা কন্যার পুনর্দান দ্বিজাতিদিগের আসনর্ণা কন্য| বিবাছ ধর্ম 
যুদ্ধে আততায়ী ব্রাহ্মণের প্রাণবধ বানিগ্রস্থাশ্রস্ালঙ্গন চিল 
ও বেদাধ্যায়ন আনু মারে--অশৌচসংক্ষেপ ত্রাঙ্গাৰের মরণান্তি 
প্রায়শ্চিত্ত পাতিকীর অংসর্গে দোয় মধুপকেপিশুবধ দত্তক. 
ওরস ভিন্ন পুত্র পরিগরই গৃহস্থ দ্বিজের শৃদ্র মধ্যে দাদগোপাল 
এবং কুলমিত্র শবন্ধদীরির অন্নভোজন "অভি দুরে তীর্থধাত্রা 
শুদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া উন্নত স্থান হইতে পত্তন 
এবং অগ্নি প্রবেশাদি ছারা বৃদ্ধাদির মরণ মহা খষিগণ, 
লোক. রক্ষার নিমিন্ত কলির আদিতে ব্যবস্থাপূর্র্বক এই সকল 
কন্ম রহিত করিয়াছেন। 
ৃ আঁদিপুরাণি। 
উঢ়ায়াঃ পুনরুত্বাহং জোষ্ঠাংশংগোবধস্তথা ১ 
কলোপঞ্চনকুব্বাঁত ভ্ ভাতৃজায়াংকমগুলুং ॥ বিঃ ২৬ পুষঃ। 
বিবাহিতা! স্ত্রীর বিবাহু জেষ্ঠাংশ গেমেধযজ্ঞ এবৎ মধূপর্কে 
পশুবধ, ভ্রাত্ৃজায়াতে পুত্রোৎপাদন কমগুলুধারণ । কলিযুগে 
: এই পাচকর্ী করিবে ন1। 
কৃতুসংহিতা । 
- ্েররাচ্চস্ৃতোৎপত্ডি্র্তাকন্যানদীয়তে | 
ন ধজ্রেগোবধঃকার্ধ্য কলোনচ কমগুলুঃ ? বিঃ ২৭ পৃঃ 
দেবর দ্বার! পুত্রোৎ্পাদন, দত্তা-কন্যার দান, যজ্জঞে গোবধ, 
 কমগুলুধারণ কলিয়ুগে করিবেক না। রধুনন্দন ভটাচার্ধের 
লমাপ তত্বে এই সংক্রান্ত আরো বচন মাছে । এই সকল 
বচন দ্বারা বাগ্দত্।, ও বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ধরিবাহ এবং 
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নিয়োগ দ্বারা পুত্রোৎপাদন ও ক্ষেত্রজ পুত্র এবং পুনর্ভূরূপে 
বিধবার বিবাহ ও পৌনর্ভব পুত্র কলিষুগে স্পষ্ট বাক্যে রহিত 
হইয়াছে। ত'ছাতে বাগ্দত্তার বিবাহ রহিত হওয়ায় সাধু. 
সমাজে প্রায় বৈধ বাঁগ্দান কোন জাতির মধ্যেই প্রচলিত 
নাই। তবে সম্বন্ধ নির্ণক পত্র যে হইয়া থকে তাঁহাকে 
বাক দান বলা যায় না কেননা অযুকের বন্যার সহিত 
অমুকের পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয় হইল মূল ভবিতব্য 
এই বলিয়া পত্র হইয়া থাকে । তাঁহীও অনেকে করেন 
না। তবে বারেন্দ্রশ্রেণীর ত্রাক্মণেরমধ্যে কুলীনের! 
বিবাহের দিনে করণ করিয়া থাকেন তাহাকেই বাগ্দান 
বলা যাঁয়। কিন্তু যদি দৈবাৎ এ দিবসে বিবাহ না হইয়া 
& পত্তির স্বৃত্যু হয় তবে এ কন্যাকে কুলীনে অথবা 
উত্তম ব্যক্তি তাহাকে বিবাছ করেন না জঘন্য ত্রাহ্মণে 
তাহাকে বিবাহ. করে এবং এঁ কন্যার হস্তে সাধুলোকেরা 
অন্নভোজন করেন ন| তাহাকে করণীয়! কন্যা বলে করণ এই 
রূপে হয় অর্থাৎ উভয় পক্ষের গোত্র ও তিন পুরুষের নাম 
উল্লেখ করিয়া ঢুইটী কুশার পূত্লিকা প্রস্তুত পূর্ববক মন্ত্রপাঠ 
করতঃ হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়। সম্প্রদনি করিলাম বলিয়। বাক্য 
প্রয়োগ ইত্যাদি কার্ধ্য সমাঁধান্তে জলে ডূবাইয় -নিতত হয় 
ইহাতে কষচিৎ কখন বরের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে নতুবা সচরাচর 
হইবার সম্ভব নহে। বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে বৃহনারদীয় পুরা- 
পের বচনে ষে দত্ত কন্যার দান নিষিদ্ধ হইয়াছে সে বাগদা 
কন্যার প্রতি বর্তে কেননা দত্তা শব্দে বাগদা! গ বিবাহিতা 
উভয়কেই বুঝায় বিঃ২৯পৃঃ। এস্থলে বাগজস্তা হইতেছে কারণ 
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যাজ্ঞবন্ধা বচনে ষে রাগ্দভার বিবাহের বিধি ছিল তাহাই রহিত 
₹ইতেছে বিধবা বিরাহ নিষেধ হয় নাই। এইরূপ অন্যান্য 
বচনেরও মীমাহসা হইবেক। এইরূপ ব্যাখ্যা নিতান্ত অস- 
শ্নত কেনন। ফলমূলাদি আম স্পর্শ হইলে তাহা ভক্ষণ নিষেধ 
সাক্ষাৎ আমীষ ভোজনে কোন দোষ নাই এইরূপ দিদ্ধান্ত 
হইতেছে অর্থাৎ বাগদ্রভাঁর বিবাহ নিষিদ্ধ বিবাহিতার .বিবাঁহ 
নিষিদ্ধ নহে।| যে হউক স্বপ্রন্থের ১৩ পুষ্ঠায় কলিতে পৌন- 
ভর পুত্র নিষিদ্ধ থাঁকা স্বীকার করিয়া বলেন যে আদিত্য 
পুরাণাদি বচন দ্বারা কলিতে বিধব! বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে 
বটে। কিন্তু পরাশর সংহিতার বচন দ্বার বিধবার বিবাহ 
বিধি নির্দিষ্ট হওয়াতে পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতির প্রমাণ বলবৎ 
রিধায় এ সকল বচন্‌ কর্মণ্য নহে। যথ। ব্যাস রচন। 
| শ্রুতিল্ম তিপুরাানাং বিরোধোধত্রদৃশ্যতে । 
তত্রআৌতৎ প্রমাণাস্ত তয়োদ্বৈধে স্মতিবর্বর। ॥ বিঃ ২৯ পুঃ। 
ষেস্থলে বেদ ও স্মৃতি এবং পুরাণের পরস্পর বিরোধ 
দৃষ্ট হইবেক তথায় বেদই প্রমাণ এবং স্মৃতি পুরাণের পর- 
স্পর বিরোধ হইলে স্থৃতিই প্রমাণ । 
অতএব পুরাণবদুন ছার। স্মৃতির ব্যবস্থা রহিত হইতে 
পারে ন) ইত্যাদি কিন্তু স্বয়ংই অন্যন্থলে রহিত হওয়! স্বীকার 
করিতেছেন। যথ। স্ব-গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় বলেন যাজ্ঞবন্থ্যবচনে 
যে বাগ্দতার বিবাহ বিধি ছিল তাহা এই পুরাঁণরচন দ্বারা 
রহিত হুইয়াছে। এবং ৮ পৃষ্ঠায় টিগ্লনীতে বলেন যে দত্তক 
মীমাংসাকার বলেন কলিষুগে ক্ষেত্রজ পুত্র রহিত হুইয়াছে 
তাঁছাতে_ পরাশর যে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান বলিয়াছেন 
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তাহ! রহিত হইয়। ভ্রিবিধ পুত্র কলিতে থাকা দিদ্ধান্ত হুই- 
তেছে। আমি ও তদনুবন্ভী হইয়া পরাশরের এ বচনের 
অর্থাৎ পুত্র সংখ্যার বচনের ব্যাখ্যা করিলাম । কৃত্রিম পুত্র' 
দন্তকের তন্তভূতি হইতেছে এই ছুই স্থলে স্মৃতির প্রমাণ পুরাঁণ 
দ্বারা রহিত হওয়া স্বীকাঁর হইয়াঁও বিধব1 বিবাহের সময় 
স্বীকার করেন ন। ইহা নিতান্ত গরজের কথা । ফলতঃ পুর্ব 
মন্বাদি সকল স্মৃতিতেই দ্বাদশ প্রকার পুত্র এবং অসবর্ণ। 
বিবাহ ও দেবর দ্বার! সন্তানোৎপাদন প্রসৃতি নান! প্রকার 
ধর্ম যে প্রচলিত ছিল তৎসমুদায়ই পূর্বেবাক্ত পুরাণবচন দ্বারা 
রহিত হুইয়াছে ইহার আর কোন সন্দেহ নাই এবং এ অবধি, 
পুনভূরবিবাহও নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাও আর প্রচলিত নাই 
ইহা স্প্উর্ূপে দেখিয়া শুনিয়াও যে নূতন বিধি করিতে 
চাছেন ইহ। কেবল পাণ্ত্যি মাত্র হইতেছে। যদি.ধল-ষে. 
পূর্বপ্রচলিত কোন বিষয় নিষেধ হয় নাঁই কিন্তু তাহা আর 
বলিতে পার না কেন না বিঃ সাঃ মঃ স্বয়ং বলেন যে পূর্বেবাক্ত 
বৃহনারদীয় প্রভৃতি পুরাণবচন দ্বারা যে সকল বিষয় নিষেধ 
হইয়াছে তন্মধ্যে অশ্বমেধ ও অগ্নি প্রবেশ এবং কমণ্ডল, ধারণ 
দীর্ঘকাল ত্রঙ্মচর্ধ্য ও সযুদ্র ঘাত্রি। মহাপ্রস্থান গমন বিবাহিতা 
পুনর্ব্বিবাহ কলিতে এই কয়েকটা ধর্মের অনুষ্ঠান হুইয়াছে। 
কিন্তু তণ্ভিম্ন অন্য ২৫ টা স্থলে এ পুরাণের ব্যবস্থ। বলবত 
রহিয়াছে ইহ! নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতেছেন তাহার সন্দেহ 
নাই। তবে যেষে স্থলে অনুষ্ঠান হুইয়াছে বলিয়। ব্যক্ত 
করিয়। তাহার বে প্রষাণ দর্শাইয়াছেন তাহা দেখা যাঁউক। 
বিঃ সাত মহ অশ্বমেধ হইতে মহাপ্রস্থান গমন পর্ধ্যন্ত 
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অনুষ্ঠান হওয়া বলয়! কহলন রাজতরঙ্গিনী নামক আধুনিক 
ইতিহাসের প্রমাণ দর্শাইয়াছেন তাহা ধর্মশান্ত্ীয় প্রমাণ নহে 
বলিয়া তাহার সত্যাসত্যের তদন্ত করা অনাবশ্যক তবে ক্বন্দ 
পুরাণে শুদ্রক রাজার কথা উল্লেখ থাকা! বাঁহা বলিয়াছেন 
তাছাতেও এ রাজার অশ্বমেধ যত্ত করার কথা নাই -তাহ। 
তাহার স্বগ্রস্থের ১১১ হুইতে ১১৫ পুষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই 
জান! যাইবে । যে হউক ধর্মশান্ত্রের বিরুদ্ধ কার্ধ্য কেহ 
করিয়া থাকিলেও তাহা সাধারণের পক্ষে বৈধ ব্যবস্থ। নহে । 
তবে মহাভারতে পাগ্ডবগণের অশ্বমেধ যাঁগ ও অর্জুনের নাঁগ 
কন্য! বিবাহ করা যে ব্যক্ত আছে তাহ! কলিযুগে কিনা তদ্দি- 
ষয় বিচাধ্য হইতেছে । কিন্তু তাহাতে দেখ! যায় ষে পাগুব- 
গণের এ এ কার্ধ্য করণ সময়ে কলিষুগ প্রবর্ত হয় নাই তখন 
দ্বাপর যুগ বলিয়াই কর্ম কাণ্ড চলিত কেন না যে পর্য্যন্ত 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ছিলেন তৎকাল পর্ধ্যন্ত কলি প্রবর্ত 
হয় নাই। যথ!। শ্রীমন্তাগবত ১ স্বন্দ ১৫ অধ্যায় ৩৬।৩৭ 
শ্লোক । 
যদাস্থকুন্দো ভগবানিমাতমহীং জহৌ স্বতন্ত্র শ্রবণীয়স্কথা । 
তদাহরেব! প্রতি বুদ্ধচেতস। মধর্দ্ম হেতু? কলিরন্ববর্ততঃ (৩৬ 
যুখিষ্টিনস্তৎ পরিসপণিং বুধঃ পুরেচ রাষ্ট্রেচ গৃহে তদাত্মনি । 
বিভাব্যলোভানৃতজিন্ষ হিংপন! দধর্শচক্রৎ গমনায় পর্য্যধাঁ।৩৭ 
যাহার কথা সৎ্কথারূপে শ্রবণীয় হইয়াছে সেই ভগবান 
মুকুন্দ যখন আপন কলেববের সহিত এই ভূমগুল পরিত্যাগ 
করিলেন অব প্রতিবুদ্ধ চিত্তমানবগণের অমঙ্গল নিদাঁনকালি সেই 
দিনেই আদিয়। প্রবিষ্ট হইয়াছে। ৩৬। পর্তিত বুখিষ্টির 
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দেবিলেন কলি সেই দিনাবধি জনপদে গৃছে, সর্বত্র নকল 
প্রাণিগণেতেই লোন্ব মিথ্য! কৌটিল্য হিৎসাদি ত্মধন্দন চক্র 
সর্বরতোভাবেই অন্ুুদরণ করিতেছে এবং আপনাতেও সেই 
রূপ অনুলরণ করিতে লাগিল দেখিয়া সশরীরে স্বর্গে যাইবার 
জন্য তদুচিত বেশ পরিধান করিলেন। 
এ ১২ স্কন্দ ২ অধ্যায় ২৭ শ্লোক । 
যন্মিন্‌ কৃ দিব যাত স্তন্মিম্নেব তদা হনি। 
প্রতিপন্ন কলিষুগমিতি প্রাঃ পুরাবিদ্ঃ। 

যে দিবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গমন করেন সেই দিবসে 
সেই সময়ে কলিষুগ বলিয়। প্রতিপন্ন হইল অর্থাৎ কলিন্প ব্যব- 
হার আরম্ভ হইল পুরাবিৎ পণ্ডিতের! তাঁহাই বলিয়! থাকেন । 
ইহার পূর্ব্বেই৪ ক্লৌকে আছে যে শ্রীকৃষ্ণের পাঁদ পদ্ম পৃথিবীকে 
স্পর্শ করিয়! থাকায় কলি আক্রমণ করিতে পারে নাই। অত-. 
এব যুধিষ্িরদিগের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অর্জুলের বিবাহ সময়ে 
শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে থ্ারায় সংখ্য। গণনাঁতে রাঁজতরঙ্গিনীর 
বচনানুপারে কলির কতক বসর গত হওয়া স্বীকার করিলেও 
তৎকালে কলিযুগ রল্িয়া! প্রতিণঅছিল না৷ এরং কলিষুগের 
ব্যবহার আরম্ত হয় নাই। ইহার আরো প্রমাণ এই যে 
পাওুবের ক্ষেত্র সম্ভতান ছিলেন তাহা নির্বিবাদ রুথ। 
এবং কলিতে ক্ষেত্র পুত্র নিষেধ হইয়াছে বিঃ "দাঃ ম৫। 
একথ স্বীকার,তবে তৎকা'লে কলির ব্যবহার প্রচলিত থারিলে 
পাণুডবের! কি প্রকারে বৈধু পুত্র হইলেন অত্বএব ভাগবতের 
লিখিত কথাই মত্য প্রমাণ হইতেছে। ইহাতে তীহাদিগের 
অশ্বমেধ যজ্ঞ বিধিপূর্বক হইয়াছিল। কিন্তু রাঁজ! জনমেজয় 
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_ ব্যাসধাক্য ন! শুনিয়া কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বিপদগ্রস্থ 
হইয়াছিলেন জৈমিনিভারতে প্রমাণ আছে। 
ধীরাধত নাগ রাঁজের কন্যাতে অর্ভুনের ইরাবান্‌ নামে 

এক পুত্র জন্মিয়াছিল। গরুড় কর্তৃক এ কন্যার পতি হুত 
হইলে নাগরাজ এঁ দুঃখিত কন্যা অর্জুনকে দেন অর্জুন সেই 
কামবশবর্ডিনী কন্যাকে ভার্ধ্যার্থে গ্রহণ করেন। এই রূপে 
মহাবীর ইরাঁবান অজ্জ্জনের রসে পরক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছি- 
লেন। বিঃ ৬১ পৃ। প্রতাপচন্দ্ররায়ের মহারতের অনুবাদের 
ভীন্মপর্ক্বে ৯১ অধ্যায় ২১৬ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য ইহাতে নরনারায়ণ 
অর্জুন কি বিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহ! জাঁন। যাঁয় না 

প্রবৎ অন্যস্থান হইতৈও প্রমাণ দেওয়া হয় নাই তবে কলি- 
যুগে বিধবা বিবাহের নুষ্ঠান হওয়া কি প্রকারে সিদ্ধান্ত করা 
যাইতে পারে। যদ্দি এ বার্ধ্য কলিতে হওয়া বলিয়া মিদ্ধান্ত 
করাযায় তবে অর্জন কলির ক্ষেত্রজ অর্থাৎ অবৈধ পুত্র বিধায় 
তাহার বিধবা বিবাহ সাধারণের পক্ষে প্রমাণ হুইতে পাঁরে 
না আর যদি তিনি ইন্দ্রের পুঁজ স্বপ্ন নরনারারণ খষি অর্থাৎ 
দেবতা হয়েন তবে দেবতার কার্ধযও মনুষ্যের পক্ষে প্রমাণ 
নহে কেনন। তিনি পাঁক্ষাৎ মামাতে। ভগিনী সৃতদ্রাকে 'বিবাহ 
করিয়াছিলেন তাহাও কি প্রমাণ হইবেক এবং লোকে কি 

তাহাই খরিবেক। অতএব বিঃ দাঃ মহাশয়ের এ প্রমাণ 

কর্মমপ্য হইতেছে ন1। 

বৃহন্নারদীয় প্রভৃতি পুরাণবচনের এবং বৃহস্পতি ও কুতু- 

সংহিতাঁর প্রকৃত মন্দ এই যে কলিফুগের লোক সকল শক্তি- 
হীন তপদ্যাহীন এবং তাহাঁদিগের বল ও বুদ্ধি অতিশয় ক্ষীণ 
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থাক] জানিয়] ত্রৈকালজ্ঞ খষিগণ সকলে একত্র হইগ্না ব্যবস্থা- 
পুর্ববক কলিযুগের জন্য যাহা যাহা নিষেধ করিয়াছেন তৎ- 
সমুদায় স্মৃতি বিরুদ্ধ হইলেও খধিগণ কর্তৃক যুগতেদে ব্যবস্থা 
নির্ণয় হওয়াঁয় তাহা অবশ্যই বলবৎ প্রমাণ স্বরূপ মান্য ও গণ্য 
হুইয়। ব্যবহারে প্রচলিত হুইয়া আসিতেছে । এবং পরাশরের 
স্ৃতি ইহার পুর্ব্বকার শাস্ত্র হওয়াতে নঞ্টেম্বতে ইত্যাদি বচন 
তিনি বাগ্দতার প্রতিই বলুন আর বিবাহিতার প্রতিই বলুন 
উহা অন্যান্য খষিবাক্যের সহিত এককালীন নিষিদ্ধ হইয়াছে 
তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি বলযে বৃহন।রদীয় প্রভৃতি 
পুরাণ প্রচারের পরে পরাশরের স্ৃতি প্রচার হইয়াছে তাহা 
বলিতে পার না। কেননা পরাশরের স্মৃতিতে যে ক্ষেত্রজ 
পুত্রের বিধান ছিল তাহা এ সকল পুরাণের বচন দ্বারা নিষেধ 
থাক! জাঁনা যাইতেছে এবং রহিত হওয়! বিষয়ের মধ্যে বিধবা. 
বিবাহ প্রচলিত করিবার উদ্দেশ থাকিলে তাহ। স্পষ্ট বাক্যে 
ব্যক্ত করিতেন এবং তৎ্সন্বন্ধে আবশ্যকীয় বিষয়ের এবং 
পৌনর্ভব পুত্র প্রচলিত হওয়াঙ্ক ব্যবস্থা! অবশ্যই প্রণয়ন 
করিতেন অতএব এই কথাও কর্মন্য হুইতেছে না। 

বিঃ সাঃ মঃ বলেন যে কলিযুগে পৌনর্ভব পুত্র রহিত 
হইয়াছে। পরাশর খষির তাহা পুনঃগ্রচলিত করারু, অভি- 
প্রায় ছিল না অথচ তিনি বিধব! বিবাহের বিধি নির্দিষ্ট করি- 
য়াছেন ইহাতে এ বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে ওরস পুত্র বলিতে 
হুইবেক। এই অনুমান তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পাবে 
না। কেননা বিধবার বিবাহ হইলেই যে পুনর্ভূ এবং তদং 
গর্ভজাত পুত্র পৌনর্ভব ইহা কল স্মৃতিকারের মত হইতেছে 
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বিশেষতঃ মধু ৯ অধ্যায় ১৭৫ শ্লোকে ম্পউরূপে তাহাই বলা 
হইয়াছে ইহা ব্যতীত কেহ কখন উহাকে উরস-পুত্র বলেম 
নাই.তবে কি প্রকারে তাহাকে গুঁরস-পুত্র বলা.যাইতে পারে? 
ন্মপিচ বিঃ সাঃ মঃ স্বীয় গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় বলেন ষে মত্যযুগে 
.যে শব্দের যে অর্থ ছিল কলিযুগেও সেই শব্দের সেই অর্থ 
হইধেক। তবে সতাধুগের পৌনর্ভব কলিযুগেক উরদ কেন 
হুইবেক এবং সত্যঘুগের পুনর্ভূ( কলিযুগেও তাহাই হুইবেক 
ভিন্ন সে ধর্ম্মপত্বী কি প্রকারে হইতে পারে ইহা আমরা কিছু- 
তেই স্থির করিতে পানি না। বিঃ সাঃ মঃ ইছার একটী প্রমাণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাছ। নিতান্ত অসঙ্গত। যথা 
মহাভারতে ভীন্ম পর্বব ৯১ অধ্যায়। 
- অক্াননর্জ ন্চালি নিহত পুভ্রমৌরসং | . 
জঘ্বাননমরেশুরাণ্‌ রাজ্ঞস্তান্ভীম্মরক্ষিণঃ ॥ বিঃ ৬২ পৃঃ । 
ইরাবানের মৃত্যুর পরে অঙ্ভুন এ ওরস পুত্র যে নিহত 
হইয়াছে তাহ। জানিতে না পারিয়াও ভীক্মরক্ষক পরাক্াস্ত 
রাজাদিগকে স্বুদ্ধে প্রহার করিতে লাঁগিলেন। ইহাতে এই 
ওরস শব্দে ওরস লক্ষণাক্তাস্ত পুত্র কি ওরসজাত পুত্র বল! 
হইল তাহ! দেখা: যাউফ । উরসপুত্রের লক্ষণ এরই ত্বো -- 
মনু ৯-অধ্যায় ১৬৬ শ্লোক। 
সেক্ষেত্রে সংস্কর্তীয়াস্ত স্বয়মুৎপাদয়েদ্বিযং? 
তগ্গৌরসং বিজানীয়াহু পুন্ত্রংপ্রথমকল্পিতং ৷ 
কুল্লুকভট্ট স্বভাঁধ্যায়াং কন্যায়ামেব কৃত বিবাহসংস্কারায়ং 
যং স্বয়ং উৎ্পাদয়েৎ। এবং বৌধায়ন বচন 1 সবর্ণ।য়ং 


স্কতায়াং স্বয়মুণ্পাঁদিত মৌরস পুত্রং.। 
৭ 
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সবর্ণ। অবিবাহিতা কন্যাকে যে বিবাহ করা যায় -ভাহাক্ক 
গর্ডে স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করে তাহাকে গুরস পুত্র বল! যাল্প 
তাৎপর্য এই যে মু যখন বিবাহিতাঁর পুনর্ব্িবাহে তাহাকে 
পুনর্ভ(ও তাহার পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়াছেন তখন অবিবাহি- 
তাকে বিবাহ করায় তাহার গর্ভজাত পুত্র ওরস পুত্র এবং সে 
শেষ্ঠ পুত্র হইতেছে কুল্লুকভট্ট ইহা দৃষ্টে কন্যা শব্দ গ্রয়োগ 
করিয়াছেন। 

এখন দেখা যায় ঘে। অর্জুন ক্ষত্রিয়বর্ণ নাগকন্যা তাহার 
অসবর্ণ। বিধব। তাহার গর্ভজাত পুত্র রস লক্ষণাক্রান্ত পুত্র 
কখনই হইতে পারে না। তবে ইতিহাস দৃষ্টে এই দিদ্ধান্ত 
হয় যে অর্জুনের ওরস অর্থাৎ বীর্য্যজাত পুত্র নিহত হওয়া 
জানিতে পারিলে শোক প্রাপ্তে ক্রোধান্ধ হইয়! ষে প্রকার 
ঘোরতর যুদ্ধ করিক্তেন তাহা! না জানিতে পারিয়াও সেই 
প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন এই অভিপ্রায়ে রস বিশেষণ 
দেওয়! হইয়াছে ভিন্ন, বিধবাঁর গর্ভে পরক্ষেত্রে জাত ইরা- 
বানকে ব্যবস্থাপূর্ব্বক ওরস লক্ষণাক্রান্ত পুত্র বলা হয় নাই 
এবং পুরাণের এ ইত্তিহাস ভাগের শব্দ দৃষ্টে ফে সাধারণের 
পক্ষে বিধবার গর্ভজাত সন্তানকে ওরস পুত্র বলিয়া গণ্য করি- 
বার বিধি নির্দিষ্ট হুইল তাহা কোনক্রমে বল! যাইচ পরার 
ন1। - যে হউক যখন বিধবার বিবাহই কলিতে নিষেধ হওয়ায় 
শীস্ত্রসম্মত তাহ! রহিত হইয়াছে তখন অনর্থক পৌন9ভবকে 
ওরস পুত্র বলিয়া টানাটানি করিলে কি হুইবেক। যেরূপ 
বৃক্ষের-যুল নাই তথাপি তাহার শাখা আছে কি না তাঁহার 
বিচার করিতে হয় তদ্রুপ এই শাখাতর্ক অনর্থক হইতেছে। 
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 আন্তপর বিঃ.সাঃ:মঃ দেখিলেন এই সকল তর্ক ফলদাঁয়ক হুই- 
বেক ন। তখন বলিতেছেন যে । 
বিবাহিত] স্ত্রী বিবাহ বিবাহিত পুরুষ বিবাহের ন্যায় 
অপ্রশস্তকল্প । বিঃ ১৭৬ পৃঃ) 
কিন্ত ইহা কর্ম্মণ্য নহে। কেননা পুরুষের দ্বিতীয়বার 
বিবাহ হওয়ার বিধি শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে.বিবাহিতা। 
স্ত্রীর বিবাহ শাস্ত্রে নিষেধ হইয়াছে ইহাতে তুল্যরূপে অপ্রশ্ত 
কিরূপে হইতে পারে । পুরুষের ছুই বিবাঁহের বিধি যথা ॥ 
বেদে 
তস্মাঞ্ধেকো দ্বেজীয়ে বিন্দেত | 
এক পুরুষ ছুই স্ত্রীকে বিবাঁহ করিতে পারে। এই গ্রস্থের 
প্রথমে এই মীমাংসা কর! হইয়াছে তাছ। দ্রষ্টব্য এবৎ 
মনু ৫ অধ্যায় ১৬৮ শ্লোক । 
ভার্ধ্যায়ৈপূর্ধবমণরিন্যে দত্বামী নস্ত্যকর্ম্মণি। 
পুনর্দারক্রিয়াঁংকুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ। 
ভাষা পতির গ্রে মরিলে তাঁহার দাহাদি অস্তেষ্তি 
ক্রিয়া করিয়া পুত্রবান বা অপুত্রবান পুরুষ পুনর্ববার বিবাহ 
করিবেক। এবং দ্বি্াতির। শ্রুতি অথবা স্মৃতি বিহিত অগ্মি 
গ্র্হ কল্সিবেক। ইহা দ্বারা পুরুষের ছুইবাঁর বিবাহে কোন 
ঘোঘ দেখা যায় না তবে অপ্রশস্ত বলিলেও বল! প্বাইতে 
পারে। তাহাতে কোঁন পাপ নাই। স্ত্রীলোকের ছিতীয়বার 
বিবাহ শীস্ত্র নিষিদ্ধ হওয়াতে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহে সে 
পাঁপভাগ্িনী হওয়ায় তাহাকে অগ্রশ্ত বিবাহ কোনক্রমেই 
বল। যাইতে পারে না। বরং পাপিষ্ঠ বলিয়াই নির্দিষ্ট হুই- 
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কানে । কেহ ক্ষেহ শান্ের গ্রতি দোষারে!প করিধী -বলেল 
যে, ঈশ্বর স্ত্রী পুরুষ এই উভয়ই স্ষ্টি করিয়াছেন তাহাতে 
জ্রীর দ্বিতীয়বার ৰিবাঁহ নিষেধ এবং পুরুষের পক্ষে নিষেধ না 
থাকায় শাস্ত্র সকল পক্ষপাঁতি রূপে রচন। হইয়াছে। কিন্তু ইহা 
নিতান্ত অযৌক্তিক কেননা। স্ত্রীও পুরুষ সমান -ূপে সৃষ্ট 
করেন নাই তাহার্দিগের আক্কৃতি ও শক্তি, কার্ধ্য তিন্ন ভিন্ন 
থাক! দৃষ্ট, হইতেছে । তন্মধ্যে প্রধান কথ! এই যে পুরুষ 
দ্বার অধিক প্রজ। বৃদ্ধি হয় জ্রীলোক দ্বার! তাহা হয় না যথ]। 
একটা পুরুষ সহস্র স্ত্রীতে এক বৎসরে মহজ সন্তান উৎপন্ন 
করিতে পারে একটী স্ত্রী সহস্র পুরুষে উপগতা। হইলেও এক 
বুসরে একটা সন্তান ব্যতীত-উদ্পন্ন করিতে পারে ন| যমজ 
হইলেও ৪ টীর অধিক কখনই হয় না। এবং স্ত্রীলোক যেরূপ 
গর্ভধারণ করিয়া সন্ত রক্ষা: করিতে -পাঁরেছ পুরুষের তাহা 
সাধ্য নহে। স্ত্রীলোক কোমলাঙ্গী পুরুষ কঠিনান্্র বিধায় 
যুদ্ধাদি শরম সাঁধ্য_কর্দদ পুরুষ ভিন্ন স্ত্রীলোকের পক্ষে বৈধ হয় 
মুই । বিশেষতঃ পুরুষের অধিক প্রজা উৎপন্ন করে বলিয়া 
সকল দেড়শ ও-একল্ষজাতিতেই প্রুরুষের' পুত্র পৌন্রংদি বশ 
সকল পুরুষের নামে-খ্যাত হুইয়া থাকে এই সকল কারখে 
এবং অন্যান্য. অনের কারণে % বৈধরূলে গ্রজ।- উদ্স্মি-হুই- 
বার নিমিত্ত এম্বরিক রেদ দৃষ্টে ভ্রৈকালজ্ঞ খষিগণ ধর্দশীস্ 
প্রকাশ করিয়া! পুরুষের দুই বা ততোধিক বিবাহ বৈধরাপে 
নির্দিষ করিয়াছেন।: স্ত্রীলোকের! গর্ভে প্রজা! রক্ষা করেন 





* ব্যবহারে ম্বাভাবিক ফাঁরণ সকল লিখিতে হইলে গ্রস্থবানুগ্য হয়! পড়ে 
ক্ষিন্ধ ভাহাপ্রার সকলেই জানেন তজ্জনা অশ্লীল কথা সকল লেখ। হইল না? 
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বলিয়া ভাছাঁদিগের পুরুযান্তরের সহিত দ্বিতীয়বার বৈধ বিখাহ 
নিষিদ্ধ হইগ্পাছে। বরং ভ্্রীলৌককে সর্ববতোভাবে রক্ষ। করিতে 
হয়। মনু ৯ অধ্যায় ১ হইতে ২৫ শ্লোক দ্রেউব্য। : 
_ ন্যদি বল ষে. স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বাঁর বিবাহ হইলেও 
আরে অধিক গ্রজাবৃদ্ধি হইতে পারে তাহাতে স্ত্রীলোকের 
প্রীতি নিষেধ কেন হইল । ইহাতে বক্তব্য এই যে ঈশ্বরের 
কার্ধ্য সকল একই প্রকার নহে কেবল প্রজাবৃদ্ধি করিলেই 
হয় নাক্ত্রীলোক দ্বারা প্রজারদ্ধি করিতে হইলে হয়ত এত 
অধিক বৃদ্ধি হয় যে পরিশেষে প্রজাঁগণ অন্নাভাবে প্রাণত্যাঁগ 
করিতে পারে এ জন্যে এক পক্ষে: বিধি দিয়া অন্য পক্ষে 
০১585 রী 
নিষেধ কর! হইয়াছে । অতএব শাস্ত্র সকল পক্ষপাতি রূপে 
লনা হওয়ার কঙ্গা বল! নিতান্ত পাপের ফার্ধ্য হইতেছে) 
উফলতঃ কি কারণে কোন শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে তাহার অন্থু- 
জন্ধান ও ভহ্গ্রতি বাদানুঘাঁদ ন। করিয়া শাস্ত্র সকল নির্বিরি 
বাদে মান্য করা এবং শান্ত্রানুসারে ব্যবহার করাই কর্তৃধ্য। 
কেন নাঞ্ষি কারণে কোন শাস্ত্র হইয়াছে তাহা শান্্রকর্তা 
ব্রৈকাঁলজ্র ধষিগণ জানেন তাহারা যে যেস্থলে কারণ নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন তাহা'শান্তদৃষ্টে জানা যাইতে পারে -আঁর যাহ! 
নি্দিখি করিয়! লেখেন নাই তাহা অতিশয় ছুতের্ তাহ! 
নও মাদশ ক্ষার ব্যক্তি স্বারা দিষ্পন্ন হওয়াও কঠিন: কার ষে 
কোন ব্যক্তি বৃদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত করুম না কেন বুদ্ধিগাঁনের! 
তাহার উপর তর্ক করিতে পারেন তবে সঙ্গত মীমাংসার প্রতি 
কুতর্ক করা উচিত নহে । বিঃ সাঃ রঃ প্রশস্ত অপ্রশস্ত 
বলিয়া যতই কুতর্ক করুন না কেন যখন শাস্ত্র” কর্তার! 
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স্ীলোকের বিবাহই: শ্রেষ্ঠ সংস্কার এবং পাতিক্রাতাই তাহা 
দিগের এক মাত্র ধর্মী বলিয়া নির্দষ করিয়াছেন তখন 
দ্বিতীয়বার তাঁহাদিগের বিবাহ হুইবাঁর উদ্দেশে ধর্মসংগত 
কোন ব্যবস্থা করেন নাই ইহ! চরমসিদ্ধান্ত টে । ইহার 
গ্রমাণ এই যে। 
মনু ২ অধ্যায় ৬৭ শোক। 
বৈবাহিক! বিধিস্ত্ীনাং সংস্কারে! বৈদিক স্থৃতঃ। 
পতি সেবাগুবৌ। বাস গৃহর্থেইগ্থি পরিক্রিয়ঃ | 
সকল ভ্ট্রীলোকের বিবাহ সংস্কারই দ্বিজাতির উপনয়নের 
ন্যায় প্রধান রূপবৈদিক সংস্কীর হইতেছে। এবং তাঁহাদিগের 
স্বামীর সেবাই-গুরুকুংলবাস গৃহকর্ধহি লায়ং প্রীতহ্থেয রূপ 
অগ্নিসেবা জানিবে। ইহা! দ্বারা দিদ্ধান্ত হয় যে দ্বিজগণের 
উপনয়ন হইয়। নৈষ্তিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আমরণ পর্যন্ত ব্রর্থ- 
চাঁরী রূপে যে ত্রত সাধন করেন তন্রপ সকল জাতীয় তরী 
লোকের পক্ষে পাতিত্রাত্য ধর্মই এঁ প্রকার ব্রত হইতেছে। 
ফলতঃ চাঁগালিনীও যদি আমরণ পর্যন্ত পতিপরায়ণা হয় তাহা 
কেও নৈষ্টিক জঙ্গচারীর ভুল্য জ্ঞান করিতে -হইকেক।. আর 
বৈবাহিক মন্ত্র দ্বার! স্ত্রী পুরুষের দেহ, মন, প্রাণ, একই প্রকা- 
রের জ্ঞান হইয়া অর্ধাঙ্গ স্বরূপ হইয়! থাকে স্বামী মরিস্পেওস্ন্যন্ধ 
রহিত হয় না তজ্জনন্ত সৃতব্যক্তির কন্যা ও পিতামাতা সহোদর 
ভ্রাত! বর্তমাণ খাকাসন্বেও খধিগণ তাঁহার ধন, স্ত্রীকে দিবার 
বিধি করিয়াছেন । আর মন্তুর৫ অধ্যায়১৫৫প্লোকে আছে যে। 
নাস্তি স্ত্রীণাৎ পৃথক যজ্ঞ! নব্রতং নাপ্যুপৌধিতহ। 
পত্তিৎস্থশ্রুফতে যেন তেনন্বর্গে মহীয়তে ৷ ১৫৫ । 


£ ৭৫) 


স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন নিজের কোন যজ্ভ্ব নাই এবং 
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন ব্রত অথব1 উপবাস নাই কেবল 
এক মাত্র স্বামীর সেবাঘাাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করে এবং 
মন্থু ৫ অধ্যায় ১৬। 
পাণিগ্রাহস্যসাধবী স্ত্রীজীবতোবামুতস্যব1। 
পতিলোক মভীগ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ং। 
যে সাধবী স্ত্রী স্বর্গ ইচ্ছা করে সে স্ত্রী স্বামীর জীবদ্দশায় 
তাহার কোন অনিষ্টাচরণ করিবেক ন! এবং স্বামী মরিলে 
ব্যভিচার অর্থাৎ পুরুতাস্তর ভজন দ্বারা এবং শ্রাদ্ধ তর্পনাদি 
অকরণ দ্বার! স্বামীর অনিষ্ট করিবেক ন] ।) মন্ুর ৫ অধ্যার 
১৫১ শোকে এই সকল কার্ধ্য নিষেধ আছে এই শ্লোকে অধি- 
কন্য ফলশ্রন্তি থাকায় ক্বিরুক্তি দোষ হইতেছে.না। এবং 
মনু ৫ অধ্যায় ১৫৭। 
কামন্ত ক্ষপয়েদেহৎ পুষ্প মূল ফলৈঃ গুভৈঃ। 
নতুনামানিগৃহ্ীয়।ৎ পতেণীপ্রেতে পরস্যতু । 
পতি রিলে পবিত্র পুষ্প ফল যুূলাদি আহার দ্বারা দেহ 
এবং কাম ক্ষীণ করিবে ও ব্যভিচার বুদ্ধিতে পর পুরুষের নাম 
গ্রহণ করিবে না। প্রবং | 
- মনু ৫ অধ্যায় ১৫১৮। 
ঁমীতা মরণাত্‌ ক্ষান্ত! নিয়ত! ব্রহ্মচারিণী । 
যোধর্ম্ম এক পত্বীনাংকাজ্কন্তী তমনুত্তমং । 
পরম ধর্মাভিলাধিণী সাধবী স্ত্রী বিধবা হইলে আমরণ 
পর্য্স্ত এক মাত্র পতিপরাঁয়ণ। এবহ ক্ষমাগুণশীলিনী ও নিম 
চারিণী হুইয়! মধুমাৎ্স মৈথুন পরিত্যাগ রূপ ব্রন্মচধ্য ব্রত 


(০৬) 


অবলম্বন করিয়! দেহ ত্যাগ করিবেক । বিধবার পক্ষে ইহাই 
নিয়মবিধি হইতেছে এবং মনুর ৫ অধ্যায় ১৬* শোকে 
্রঙ্গচর্য্য ব্রত  ধারিণী বিধবা মরিয়! স্বর্গে গমন করে। এবং 
১৬১ শোকে পুত্রাভিলাষিণী বিধবা পুর্ব্ব স্বামীর অতিক্রম 
অর্থাৎ বিবাহাদি করিলে এবং ১৬৪ শোকে পুকুষাস্তর গামিনী 
হইলে সেই স্ত্রী ইহ্‌কালে নিন্দিতা এবৎ শৃগাল-যোনি প্রাপ্ত! 
হয় ও মনুষ্য হইয়। জন্মিলে কুষ্ঠ্যাদি পাপরোগে "পীড়িত 
হুইবেক এই প্রকার বহুতর শাস্ত্রে পাতিব্রাত্য ধর্মের. প্রশংসা 
ও ব্যভিচারের নিন্দা করা হইয়াছে ফলকথা পাতি ব্রাত্য ধর্ম 
এই যে যাবজ্জীবন এক মাত্র পতিই যাঁছার ব্রত তর্থাৎ এক 
পতিব্যতীত পত্যন্তরের ভজনা..না করাফে পাতিব্রাত্য ধর্ম 
বলে তাহাতে স্বামী মরিলেও তছুদ্দেশে ব্রহ্মচর্ধ্য ব্রত ইহার 
অন্তভূতি হইতেছে । ইভাতেই স্ত্রীলোকের সঙ্গতি লাভ হয় 
ইহার ব্যতিক্রম করিলে নরকে যাইতে হয় তাহার সন্দেহ 
নাই। র 
অতএব যে কোন প্রকারে বিধবার বিবাহ দেওয়। ষাউক 
না কেন তাহাতে তাহার পাতিক্রাত্যধন্ম কিছুতেই রক্ষ। হই- 
বেক না এজন্য বিধবার বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে! 
এই পর্য্যন্ত শাস্ত্র নকল মীমাংসা! কর! হইল তাহাতত-শান্তর 
অন্মত ব্যবস্থা দ্বারা বিধবাঁবিবাঁহ অনুচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত 
হইতেছে এ দিদ্ধান্ত সকল যে যে শাস্ত্র সকল দৃষ্ট করিয়া 
লেখ! হইয়াছে তৎসমুদায় অধ্যায় ও নঙ্ক দ্বারা চিত্রিত কর! 
হইয়াছে এবং বিদ্যানাগর মহাশয়ের চতুর্থ সংস্করণের পুস্তক 
হইতে তাহার স্বীকার উক্তি প্রভৃতি যে সকল পত্রান্ক দেওয়া 


(৫৯) 


হইয়াছে যদি তাঁছাতে কেহ কোন সন্দেহ করেন তবে তিনি 
এঁ এ পুস্তকের সহিত এঁক্য করিয়া দেখিবেন নতুবা আর 
উপায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশক্স প্রসঙ্গাধীন অন্যান্য যে 
সকল বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহ! নিতান্ত অকন্মণ্য বিধায় 
তাহার উত্তর লেখার প্রয়োজন হইতেছে না) 

সম্প্রতি নলভাঙ্গার রাজ! শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেবরায় মহাশয় 
যে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়! প্রেরণ করিয়াছেন তদ্দিষয় 
অতি অল্পমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবেক । কেন না। 

এঁ পত্রে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ বচন সকল উল্লেখ ন। 

করিয়া! কেবল পুনভূর্বিবাহ সম্বন্ধীয় কয়েকটা বচন বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এ পুস্তকের 
উপসংহার ভাগের কয়েকটী কথ। অবিকল গ্রতিলিপি করতঃ 
অন্যান্য অনেক বিষয় এ পুস্তকে দ্র্টবা বলিয়! লিখিয়াঁছেন 
তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের বিষয় অন্যান্য ব্যব. 
স্থার সহিত আবশ্যকীয় মীমাংসা পুর্বেবে করাতে রাজা মহা- 
শয়ের প্রশ্নের মীমাংসা এক প্রকার হইয়াছে স্থতরাৎ জার 
পুনরূক্তির প্রয়োজন নাই। তবে দময়ন্তীর পুনঃ স্যনন্থর বিধা- 
নের উল্লেখ করিয়া বিধবার বিবাহে পোষক প্রমাণস্বক্ূপ ষে 
ব্যবহার করিয়াছেন তাহ। নিতান্ত অবর্ম্ণ্য হইতেছে। কেননা 
মহাভারত পাঠ করিলে সকলেই বুবিবেন যে দময়ন্ত্রী আপন 
স্বামী নলকে আনিবার জন্য খাতুপর্ণ রাজার সভায় দূত প্রেরণ 
করিয়া কৌশলে স্বয়ম্বরের কথ। প্রকাশ করেন তাহাতে অন্য- 
কোনস্থানে ঘোষণা দেওয়া হয় নাই এবং খাতুপর্ণ রাজা 
ব্যতীত অন্য কোন রাজ দগয়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন করেন: 


৮ 


(৫৮) 


নাই এবং স্বযন্ষরের কোন সভাও হয় নাই। এই সপ্যযুগের 
কথা৷ কলিতে তাহার প্রমাণ দর্শাইতেছেন স্ৃত্রাৎ তাহা 
অশাস্তীয় হইতেছে । এ পত্রখানির প্রথমভাঁগে বলেন যে 
দমাঁজ পরিবর্তন হওয়াই উচিত, কেনন! ব্যবহার পরিবর্তন 
ন। হইলে তাহার জীবন নাই। তৎপরে বলেন যে বিধব। 
বিবাহ পূর্ব পুর্ব ষুগে প্রচলিত ছিল এক্ষণ তাঁহা। পরিবর্তন 
হইতে পারে না ইহার কোন থা স্থির তাহ। বুঝিতে পাঁরি- 
লাম না । যে হউক রাঁজসভা হইতে এরূপ অসংলগ্ন ও 
অস্পষ্ট উক্তি এবং শাস্ত্র গোপন করিয়া অশীন্ত্রীয় বিধব! 
বিবাছে কৃতসংকক্প হুওয়! বলিয়া যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন 
তাহ। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে হউক রাজামহাশয় এই অকী- 
রতিক্কর কাধ্যে অনর্থক অর্থ ব্যয় ন! করিয়া কৃতসংকল্প হইতে 
ক্ষান্ত হউন বরং যাহাতে সৎকীর্তি লাভ ও দেশের ধর্ম রক্ষা 
হয় তাহাই করুন। 


বিধবা বিবাহ যুক্তিবিরুদ্ধ হইতেছে। 


000. 








যদি কেহ বলেন যে বিধব| বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কিনা 
তাহা সন্দেহ স্থল হইলেও বিঃ সাঃ মহাশয়ের পুস্তকে যে 
সকল যুক্তি দেওয়া হুইয়াছে তাহ। অবলম্বন করা উচিত 
কেননা যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া যাবজ্জীবন অসহ্য 
যন্ত্রণা ভোগ করে এ সকল বিধবার বিবাহ প্রচলিত না 
থাকাতে ব্যভিচার দোষের ও ভ্রণহত্য। পাপের আোত উত্তরো- 
ভর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। : একথ। নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ 
কারণ এই যে শাস্ত্র ও ধর্মাবিরুদ্ধ নীতি প্রচলিত করিলে ব্যৃতি- 
চার দোষের ও ভ্রণহত্যা পাপের আোত বৃদ্ধি ব্যতীত হাম 
হইবেক না। কেনন! যে বিধবা নারী নিকৃউ রিপু যাতনা 
সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যভিচার ও ভ্রণহতা। পাপে লিপ্ত 
হইবে তাহার বিবাহ দিলেও এ দোম রহিত হুইবাঁর সম্ভব 
শহে বরং বিধব! নারীর পতি গ্রহণের দার অবারিত থাকিলে 
যে যুবতীর পতিওুদ্ধ বা কোন কারণে আপ্রয় হইবে দেই 
নারী কামে মুখ্ধা ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া মনোনাত পতি গ্রহ- 
ণের প্রনোভনে পতি হত্যা প্রস্তুতি ভয়ঙ্কর কুকার্ধয করিতে 
কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না। ফলতঃ বিধবাদিগের প্রথম 
হইতে ব্রক্ষচর্য্য অবস্থায় রাখিয়া সছুপদেশ প্রদান করিলে 
তাহারা ঘতী বিধবাদিগের আচার ব্যবহার দৃষ্টে এবং শাস্ত্র ও 
নমাজের শামনে পাপভয়ে কদাচ কুকার্ধ্য কবিবে না। এর 
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[যে বালিক। বিধববাঁদের স্বামী জ্ঞান জন্মে নাই ও যাহাদের 
মনে আদে! ইন্দ্রিয় সুখ প্রবেশ করে নাই তাহাদের পক্ষে 
্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন করা আরও সহজ হইয়! ক্রমশ সতীত্ব ধর্ম 
প্রবল হইবে । নতুবা ধর্ম ও নীতি বিরুদ্ধ কার্ধা পমাজে 
স্বীকার করিলে এককালে মন্দ কাঁধ্য ছার উদ্ঘাটন হইয়া 
তাহাতে স্বভাঁবতঃ সুগ্ধা ও কাঁমুকা অবলাগণের মনে সর্বদা 
কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করণের চেষ্টা হইতে থাকিবে ।|1 এবং 
্রন্মচর্ষ্যের অভাবে নানাপ্রকীর উপভোগ দ্বারা যৌধনকালে 
আনলে দ্বৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় কন্দর্প যাতনা সমধিক বুদ্ধি 
হুইয়! পড়িবে এবং এ নারীকে পুনরায় বিবাহ দিলে নৃতন 
বিবাহিত পতির সহিত পূর্বেবাক্ত মত কৌন প্রাকীর মনান্তর 
ঘটিলে অথবা সেই পুরুষ এঁ স্ত্রীর মনোমত ন! হইলে নানামত 
কদর্য উপায়ে তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া আর এক নূতন - 
পুরুষকে পতি গ্রহণ করিতে পারে, এবং পুনঃ পুনঃ এ কার্ধ্যের 
প্রতিবন্ধক ন। থাকাতে ভ্রণহত্য! ও পতিহত্যা উভয় প্রকার 
পাপের আত বৃদ্ধি হইবার নিতান্ত সম্ভব তবে যদি কেহ 
বলেন যে মনের মিলন করিয়! বিবাহ করিলে মনাম্তর হও- 
য়ার সম্ভব নাই কিন্তু দেইরপ মনের মিলন্জ নির্জন সহবাস 
ব্যতীত ঘটিতে পারে না। তাহাতে অত্র বিধবাকে- কি- 
চারিনী করিয়া পশ্চাৎ বিবাহ করিতে হয়। তাহাতেও যে 
স্বামীর সহিত মনোবাদ হইতে পারে না এমত নহে কেননা 
কোন কোন জাতীয় সম্প্রদায়ে দেখা যায় যে অগ্রে উভয়ের 
মনোমিলন হুইপ বিবাহ হুয় পশ্চাৎ আবার তাহাদের মধ্যেই 
দাম্পত্য সন্তু পরিত্যাগের অনেক অভিযোগ হইয়া থাঁকে । 
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অতএব এঁরূপে বিবাহ হইলেও দৌষ পরিহার হয় ন! 1] (যদি 
বল যে বাল্যাবস্থায় বিবাহ হইয়া এ অবস্থায় বিধবা! হইলে 
তদবস্থাঁয় তাহার বিবাছে কোন দোঁষ দেখ! যাঁয় না একথা! 
বলিলেও সম্পূর্ণ দোষ ঘটে । কারণ এই খে বাঁল্যাবস্থায় 
তাহার কোন অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে হয় না কিন্তু সে 
যৌবন প্রাপ্তে যাতনা! সহ্য করিতে পারিবে কি না তাহা আগ্রে 
জান! যাঁয় না, এমতাবস্থায় পাতিত্রাত্য ধর্ম রহিত করিয়া 
তনর্থক তাহাকে পাপভাগ্রিনী, কর! কর্তব্য নহে। হয়ত 
তরত্ত্রীলোক স্বধর্শম রক্ষা করিয়া! আজীবন কালযাঁপন করতঃ 
পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইতে 
তাহাকে বঞ্চিত কর! হইল, ইহাও নিতান্ত পাঁপরে কা্ধ্য হই- 
তেছে। বিশেষতঃ একূপ যাতন। ষে বিধবা নারীগণ একে- 
বারেই সহ্য করিতে অপারগ হইবে ইহা কদাঁচ স্বীকার্ধ্য ও 
যুক্তিসঙ্গত নহে । ভদ্দ্রবংশীয়। অধিকাংশ বিধব| রমণীগণকে 
সতীত্ব ধর্মী রক্ষা করিয়া থাকিতে দেখা যাঁয়। এমন কি ভিন্ন 
সম্প্রদায় রোমাঁণ কাথোলিকদিগের ভ্্রীলোকেরা বিবাহ ন! 
করিয়াও চিরজীবন যাপন করিয়। থাকে, ইহাতে যে আর্ধ্য- 
বংশীয়া বিধবা নারীগণ ব্রহ্মচর্ধ্য নিরত হইয়। তুচ্ছ ইন্দ্রিয় 
যাঁতন মনা করিতে পারিবে না ইহা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। 
যদি বলেন যে উহাতে অন্তত কথকাংশ বিধবা দূষণীয়া হইবা- 
রত সম্ভব আছে তাহাদিগের দার! ব্যভিচার দৌষ ও ভ্রেণহত্যা। 
পাঁপ ঘটিতে পারে তাহা নিবারণ করা উচিৎ নতুবা প্রজা 
বৃদ্ধি না হুইয়া ক্ষয় হুইবারই সম্তব। ইছাতে বক্তব্য এই যে এ 
রূপ বালিকা বিধবা অতি অল্প সংখ্যক মাত্র হইতেছে) (বিশে- 
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যতঃ বিধবার গর্ভজাত পুত্র দ্বারা পারলৌকিক কোনও উপ- 
কার নাই কেননা শান্ত্রবিরুদ্ধ প্রযুক্ত এ পুত্রের আাদ্ধ তর্পণাদি 
সমস্তই পশু হইয়া থাকে এবৎ সম্প্রতি মনুষ্য গণনাতে যে 
তাঁলিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে এক্ষণ প্রন্জী বৃদ্ধির গ্রয়োজন 
না থাক! দৃষ্ট হইবে । কারণ প্রজার সংখ্যা পর্ববাপেক্ষা! অধিক 
বৃদ্ধি হইয়াছে । তবে আর নিশ্রয়োজনে অবৈধ প্র! বৃদ্ধির 
চেষ্টা কি জন্য করা৷ যাইবেক তাহা বুঝা যায় না।! (প্রস্থ 
ধর্মজ্ঞান শুন্য হইয়া যে ভ্রণহত্যা করে কে তাঁহাকে 
নিবারণ করিতে পারিবে মে পাপের ভাগিনী সেই স্ত্রীও 
তাহার সাহাধ্যকারীর হইবেক ইহাতে ভান্যের কি দোষ বর্তিতে 
পারে । বরৎ বিধবার বিবাহে সম্মত হইলেই নানারূপ 
কুৎনিত পাঁপের উৎসাহ দেওয়া হইবে অর্থাৎ যাহাতে সতীত্ব 
ধর্ম ন্ট হয় তাহার সাহাধ্য করিলে অবশ্যই পাপী হইতে. 
হইবে । আঁর বিধবার বিবাহ দিলে সতীত্ব ধর্ম নষ্ট হয় না 
এ্রফথা স্বীকার করাও দুঃসাধ্য কেননা যখন শাস্ত্রে আছে যে 
স্ত্রীলোকের প্রথম বিবাহিতা স্বামী ভিন্ন পুরুষান্তর ভজনা 
করিলেই তাহার পাতিত্রত্য ধর্দ থাকে না। তখন এ স্ত্রী 
পুনরায় বিবাহ করুক বাঁ প্রেমদাঁস বাঁবাঁজির সেবাদাঁপী হউক 
অথবা প্রকাশ্য বা আঅগ্তকাশ্য রূপে ব্যভিচার কার্য্যে নিযুক্ত 
থাকুক তাহা মকলই তুল্যরূপে সতীত্ব নাশক হইতেছে 
তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যে নারী বিধবা হইয়া ত্রহ্মচর্য্য 
অবলম্বন পুর্ববক রিপু দমন করিয়। পতি পরায়ণ। রূপে স্বাধীন 
অবস্থায় ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া জীৰন পরিত্যাগ করেন 
তিনি ইহকালে মান্য হইয়া পরকালে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন 
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_ তদপেক্ষা তাহার পুনর্বিবাহে কোন প্রকারে স্থখ নাই বরং 
অনন্ত ছুঃখ হইতে থাকে । কারণ যাহার মহিত বিধব! নারীর 
পুনর্ধিিবাহ হয় তাহার অধীন থাকিয়া পর্ববদা সেবা করিতে 
হয় এমন কি সময় সময় বিষ্ঠ। মুত্রাদি পরিমোচন ও তাহাতে 
ক্রটা হইলে অথবা তজ্জপ অন্য কোন কারণ ঘটিলে প্রহার 
পর্যন্তও সহ্য করিতে হইবে এবং পরকালে নরকে গমন 
করিবে । যদি বলেন যে প্রথম বিবাহেও এইরূপ কষ্ট সহ্য 
করিবার কারণ আছে। তাহাতে বক্তব্য এই যে প্রথমে 
বিবাহ শাস্ত্রে কর্তব্য বিধি বলিয়। নির্দিষ্ট থাকায় ইহাতে ধর্ম 
রক্ষা ও পরকালে মদ্গরতি লাভ হয় জানিয়া সেই সকল প্রথম 
বিবাহিতা ধর্মপড়ীদের তজ্রপ ক্লেশ দহ্য করিতে কিছুমাত্র 
কউ বোধ হইয়। থাকে না। বিশেষতঃ গ্রথম বিবাহিত স্বামী 
স্ত্রীর মধ্যে অগপ্ভাবের স্থল অতি বিরল স্থৃতরাং তাহাতে কোন 
মতেই কষ্ট সহ্যের কারণ হয় নাঁ। কিন্তু অকর্তব্য কর্ম 
করিয়া কষ্ট সহা করার কোন ফল দেখা যায় না। যেমন 
পিত্ববৃদ্ধি হইলে প্রথমে তিক্ত ভোজনে কষ্ট কিন্তু পরিণামে 
রোগশান্তিরূপ স্থখ বৃদ্ধি হয় এবং এরূপ অবস্থায় প্রথমে মিষ্ট 
তভোজনে সথথজ্ঞান করিয্জা পরিশেষে রোগবৃদ্ধি হইয়া অশেষ ছুঃখ 
লেগ করিতে থাকে। তব্রূপ বিধবাগণ ্র্নচর্ধ্য অবলম্বনে কিছু 
দিন খ+;যাতন। সহ্য করিয়া! ফৌবনকাল অতীতে অনন্ত স্থুখের 
ভাগিনী হয়েন নতুবা অল্প কালের নিমিত্ত পুনর্বরববাহ দ্বারা 
বাসনা চরিতার্থ করিয়া অনন্ত ছুঃখে নিপতিত থাকিবেন তাহার 
লন্দেহ নাইআর এতদ্দেশবাসীরা অনেকেই গর্ধৰ করিয়া 
থাঁকেন যে পৃথিবীতে যত দেশ বা জাতি আছে তাহার মধ্যে 


0৬৪) 


ভারতবর্ষবাঁসী আর্ধ্য সম্ভানেরা সকলের শ্রেষ্ঠ ও আদিম 
সভ্য । তাহার মুল কারণ ধর্শশান্ত্র ও সদাচার এবং সদ্যবহার 
ও জাতি ভেদ এবং পান ভোজনাদির নিয়ম ও সত্য অহিৎস! 
দয়! প্রভৃতি বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম রক্ষা এই সকল 
সৎকার্য ভিন্ন আর কিছুই নছে। তাহাতে যদি স্ত্রীলোকের 
সতীত্ব নষ্ট করিবার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়া যায় তবে 
আর সেই সভ্যতার গর্বব কোন ক্রমেই থাকিবেক না] কেন 
না ইংরাজ ও মুছলমান প্রভৃতি কোন জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বংশে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রচলিত থাকা৷ সচরাচর 
দেখ! যায় না, বিশেষতঃ মুছলমানদিগের মধ্যে যে জ্ত্রীর 
দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় এ স্ত্রী এবং তাহার পুত্রগণ লমাজে 
স্বণিত ভাঁবে ব্যবহৃত হওয়! দেখ। যায়। তবে কি হিন্দু মুছ- 
মান মকল জাতির মধ্যে নিতান্ত নিকৃষ্ট সম্প্রদায় মধ্যে এ 
মত দ্বৃণিত কার্ধ্য যে স্থলে চলন আছে সেস্থলে তাহারা নিকৃষ্ট 
বলিয়াই সর্ধত্রে প্রিচিত হইয়া থাকে ।) (অতএব আর্য 
সন্তানেরা এরূপ ব্যবহার করিলে নিকৃষ্টের সহিত কৌন 
প্রভেদ থাকিবে না স্ৃতরাং তাহাদের চিরগর্বব এক কালে চূর্ণ 
হইয়া যাইবে । অতএব বিধব! বালিকাই ইউন জার যুবতী 
_ অথবা বৃদ্ধাই হউন কিম্বা অক্ষত বা ক্ষতযোনিই থাকুন তহা- 
_দিগের বিবাহ দেওয়া সমাজে স্বীকার করিলে অচিরাঁৎ এতদ্দে- 
শের আচার ব্যবহার সতীত্বধর্্ম এবং অহিংস সত্য প্রভৃতি ধর্ম 
সমস্তই বিন হইয়া মমাজ উচ্ছিন্ন বাইবেক। সমাজ উচ্ছিন্ 
হইলে দেশ অধঃপতন হইবেক তাহার সন্দেহ নাই যে 
বি ভারতবর্ষ এক্ষণ ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন দেশীয় াজার শাস- 
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নাধীনে আছে এ রাজার ধর্ম পৃথক হইতেছে ইহা বিবচন! 
করিয়া যাহাত্বে দমাজ ও ধর্ম এবং সতীত্ব রক্ষা হয় সাধু. 
মহোদয়গণের তাহাই করা কর্তব্য হইতেছে ॥ (বিদ্যামাগর 
মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণ ভ্রমে পতিত হইয়া বলেন যে 
বিধবার অসহা যতন! সহ করিতে না৷ পারিয়া ব্যভিচার দোষ 
ও ভ্ৰাণ হৃত্যা পাপের আত প্রবল করিতেছে । কিন্তু ভাবিয়া 
দেখুন ইছ। নিতান্ত কল্পন। মাত্র। কেন না তীহার। সন্্ান্ত 
ভদ্র লোকের ঘরে এরূপ ঘটনা যে দেখিয়াছেন কি বিশ্বস্ত- 
রূপে শুনিয়।ছেন তাহ! কদাচ সম্ভব নছে তবে শত সহজ্রের 
মধ্যে কুকর্্মসালিনী কোন একটা তাহাদের দর্শন পথে পতিত 
হুইয়। থাকিলেই যে সতী সাধব্য। মকল বিধব। নারীর প্রতি এ 
কূপ দোষারোপ করিতে হইবে ইহা কোন ক্রমেই বিজ্ঞ 
লোকের উচিত নহে। বাস্তবিক উহা কেবল তাহাদের 
মমের গতি ভিন্ন নহে। যেমত কোন একটী প্রধান গ্রাষষে 
ছুই একটা প্রণিদ্ধ চোর বা ডাকাইত থাকিলে লোকে সচরাচর 
এঁ গ্রামখানিকে চোঁর ও ডাকাইতের গ্রাম বলিয়া থাকে 
এস্থলেও তদ্রণ ঘটিতেছে। নতুন এই ভারতে ভদ্রবংশীয়। 
লক্ষ লক্ষ বিধবা নাদী বর্তমানা আাছে, তাহার! প্রায়ই স্বর্ণ 
নিরত! হুইয়। কালযাপন করিতে দেখ। যাইতেছে ছুর্ভাগ্য- 
বশততঃ প্রশংসিত মহাশয়ের! তাহা কি একবারও মনে ধারণা 
রাখিতে কি তৎগুতি চক্ষুরূক্মীলন করিতে পারিলেন না। যদি 
কোন ছুই একটা কুকর্খশালিনী হৃতভাগিনী নারী তাহাদের 
শ্রুতি ব! নয়ন গে'চরে পড়িয়। থাকে তাহাতেই যে দেশ শুদ্ধ 
বিধবা অপতী বলিয়া অনুমান করিতে হইবে ইহা নিতান্ত 
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অসঙ্গত 1) ফলতঃ ধর্ম্রপরায়ণ| বিধবার সংখ্যাই অধিক, তবে 
তাহারদিগের মধ্যে কেহ হবিষ্যন্নি ভোজন এবং কুশামন বা 
কম্বলীলনে শয়ন.করুন অথবা নিরামিষ্য ভোঁজন ও শয্যায় 
শয়ন করুন তাহীতে কিছুই আইসে যায় না, কেননা ষাহার! 
স্বামীর শয্যা রক্ষ। করেন তীহাদিগের ব্রহ্গচর্ধ্য প্রতিপালন 
করা হয় তাহার সন্দেহ নাই। বাস্তবিক স্ত্রীলোকের ব্রহ্গ- 
চরধ্য পাতিব্রাত্য ধর্মের অন্তভূতি হইতেছে। ইহাতে পুরুষা- 
স্তর ভজন! না করিলেই এঁ ধর্ম রক্ষা হয় তাহাই অধিকাংশ 
বিধবার! করিয়া থাকেন। এবং তীহারা কখনই ধর্ম হইতে 
বিচলিত হইবেন না। যদি অচল হিমাঁচল চলিত হয়েন এবং 
চন্দ্রসূর্ধ্য ভূতলে খপিয়া পড়েন তথাপি সতীর মন বিচলিত 
হুইবে না)(তবে কুকর্ম সালিনীর! পুনরায় বিবাহই করুক 
বা! অন্য পথাবলম্বিনী হউক সাধু সমাজ কদাচ তাহাতে অনু- 
মোদন করিবেন না। বরং সছ্ুপদেশ দ্বার! যাহাতে সমাজে 
ধর্ম বৃদ্ধি হয় তাহাই করিবেন। অতএব কিসে ধর্ম রক্ষা হয় 
. তাহার উপায় নির্দেশ করা সকলেরই কর্তব্য ।৯ ঘষে হেতু 
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন প্রভৃতি কাঁধ্য সকল প্লামান/রূপে 
মনুষ্য ও পশুদিগের তুল্য হইতেছে ইহার মধ্যে মনুষ্যের 
অতিরিক্ত ধর্ম্মজ্ঞান থাঁকাতেই তাহার! শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। 
এ ধর্ম জ্ঞানের অভাব হইলে মনুষ্য ও পশুর মধ্যে আর 
কোন প্রভেদ থাকিবে ন]। বিজ্ঞ মহাশয়রা উহা অবশ্টাই 
বিবেচনা করিবেন । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে কতিপয় 
মহোদয়গণের যে কি প্রকার বিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়াছে তাহ! 
কোন ক্রমেই নিবারণ হয় না। তাহার! শাস্ত্র যুক্তির বিপ- 
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রীত মর্দ্দ গ্রহণে স্বয়ং মুগ্ধ এব অন্যকেও সুপ্ধ করিতে ভ্রুটী 
করেন না) হা ধর্ম! তুমি কোথায় ?) তোমার মর্ম কেহ 
বুঝিতে পারে না। এক্ষপপর্য্ন্ত তোমার এক পদ বর্তমান 
আছে তবে কেন লোকের এরপ দুর্বদ্ধি ঘটিতেছে। হা ধর্মম- 
শাস্ত্র! তোঁমাদিগের শাসনেই ধর্ম ব্যবহার হুইয়া আমিতেছে। 
তোমরা না থাকিলে মনুষ্য অসভ্য পঞ্চবৎ নিকৃষ্ট জাতির 
ন্যায় ব্যবহার করিয়া এত দিন অধঃপতন হইত।) তবে কি 
তোমাদিগের সে নকল শানন আর থাকিবে না। হে খধিগণ ! 
তোমরাইত ধর্শপ্রকাশক তবে কেন এক্ষণ নয়ন মুক্দিত 
করিয়া আছ, একবার দৃষ্টিপাত কর। এ দেখ তোমাদিগের 
ধর্্মশাস্ত্র সকল অধর্্মী সাগরের জলে ভাঁসিয়া যাইতেছে । হে 
সাধ্বী বিধবাগণ! তোমরা আর্ধ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ 
এবং স্বধন্দম প্রতিপালন করিতেছ তথাপি তোমারদিগকে 
যিনি মিথ্যা দোষারোপ ও ঘ্বৃণিত ভাব প্রদর্শন পুর্র্বক কুপ্রৰৃতি 
দিবেন তাহাতে তিনিই পাপী হইবেন। তোমারদিগের 
ধর্মের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবেন না । তোমরা নির্ভয় 
চিত্তে ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বনে পতিপরারণী থাকিয়া পরমেশ্বরের 
আরাধন। কর তাহাতে নিশ্চয়ই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারিবে । € ক্ষুদ্র সাগরের তরঙ্গ, মধ্যে বাস্তবিক কোন 
ভয় নাই। কেননা সাধু সমাজ অশাস্্রীয় ব্যবস্থাতে কখনই 
সম্মত হইবেন না। এখনও কলির পাঁচ হাজার বসর গত 
হয় নাই। পতিতপাবনী ভগবতী ভাগিরথীও ভূতলে 
আাছেন। ৬ জগন্নাথ দেব ও শাঁলগ্রামশীলাও বর্তমান ও 
পুজিত রহিয়াছেন। এবহ সাঁধ সমান্ত্রে অদ্যাপি তবদ-বিভিত 
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কম্ম ও" হরিনাম সংকীর্তন চলিতেছে । তবে কি দেখিয়া 
মহোদয়গণ ধর্ম লোপের চেষ্টা করিতেছেন তাহার মর্ম কিছুই 
বুঝা যায় না -পুর্বকার ্ন্থকর্তা শুলপানি ও রঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য মহাশিয় রস্ৃতির কি দয়া ছিল না তাহার! কি শাস্ত্রে 
প্রকৃত অর্থ জানিতেন না তীহারা কি দয়া প্রকাশে বিধব! 
বিবাহ শান্্র সম্মত বঙ্টিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিতে পাঁরিতেন না! 
শাস্ত্রীয় হইলে অবশ্যই পারিতেন | তবে মহোদয়গণের 
এরূপ অশান্্ীয় দয়া কেন উপস্থিত হইল )(ট্ক অদ্যাপি কোন 
জার্্য বংশীয়া বিধবত অসহ যান! সা করিতে না পারিয়া 
বিবাহার্ঘে কোন ঘোষণা প্রচার করিতে শুন। যাঁয় নাই। এবং 
তাহার! পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইতেও দেখা যায় না। 
তবে অন্যের প্রয়োজন কেন হইতেছে ।) হায় ত্রহ্মচর্ধ্য কি 
এই সামান্য যাতন| নিবারণ করিতে পরিতেছেন না। ধিক' 
কন্দর্প তোমার কি আারস্থান নাই। তুমি যেমন ভগবান 
ভবানীপতির কোঁপানলে দগ্ধ হইয়াছিলে তদ্রুপ মতীর 
কোপাগ্িতে শিঃশেষিতরূপে তস্মাবশেষ হইবে তাহার সন্দেহ 
নাই।!ধিক পাণ্ডিত্য! ধিনি পণ্ডিত হইয়! ধর্মী লোপের চেষ্টা 
করেন। ধিক অসতী নারীর যে সামান্য যাতনাকে অসহ 
জ্ঞানে পবিত্র নারীকুলকে কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করে। ধিক 
তাহার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের ধিক,যাহাঁরা নারীকে সদোঁপ- 
দেশ না দিয়া পাপপঞ্কে নিমগ্ন করিতে থাকে। ধিক দেই 
পুরুষের ধিনি আর্ধ্য ধর্ট্ের বিপরীত বিধবা রমণীকে ধর্মী 
রূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন। ধিক প্রবৃত্তি ষে পরের 
উচ্ছিক্ট পাত্রে ভোজন করিয়! তৃপ্তিলাভ করে। ধিক পতির 


(৬৯). 


প্রেম যাহা মৃত্যু হইলে রহিত হয়| হাঁয় কি বিপদ জগতে 
কি আর সতী .থাকিবেনা এই অসময়ে জগৎ কি. ছারখার 
হইয়া যাইবে । হে জগদীশ্বর রক্ষা কর। হে মাতর্জগদম্বীকে 
দবাক্ষায়ণি, মাতর্জনকনন্দিনী সীতে, মাতঃ সাবিত্রী ও অনুস্থয়ে 
এবং স্বর্গীয় অন্যান্য পতিপরাঁয়ণা সাধ্বীগণ, তোমরা জগতে 
প্রত্যক্ষ হইয়া পুনরায় সতীত্ব ধর্ম গ্রচার কর নতুবা আর 
উপায় নাই।) অতএব হে মহোদয়গণ আপনার। শীল্্ ও 
যুক্তি অনুমারে যাহাতে স্বদেশের ধর্ম বৃদ্ধি এবং সভ্যতার 
গৌরব রক্ষা হয় তাহাই করুন অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক বিধব। 
বিবাহ অনুচিত বলিয়! নিদ্ধান্ত করিয়! আপন আপন কৃত 
সংকল্প হইতে বিরত হউন কিমধিক নিবেদনমিতি | 
শ্রীজনমেজয় শর্মা! ঘটক 
যশোহ্র। 


